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অন্য 
মালী যথা তুলি ফুল রাজোগ্াঁন হ'তে 
অর্পে রাজপদে ; তথা পুর্বব-কবিগণে 
তাদেরি বাগান ঝাড়া কুস্থমের সাথে 
দরিদ্রের ক্ষুদ্র অর্থ্য অর্পিন্কু যতনে । 
কোথা শক্তি, কোখ। সত্য স্বাধীন অর্চনা £ 
এ দুর্গত দেশে আর বাজিবে কি বীণা ? 


ডেল 





ভ্লঞ্থন্ম টা 


স্টপ পসরা 





আভান। 


চিনিতে পারিস কই পল পল করি 
একটী জীবন প্রায় হ'ল অবসান । 
অসীম সাগরে মেঘ দূর হ'তে হেরি 
কিনারা পেয়েছি বলি করিতেছি ভাগ | 
যুগে যুগে এ জগৎ করিছে জিজ্ঞাসা» 
পারিল না কেহ কারো এখনও খুলিতে 
পরাণের আশা আর মরমের ভাষা ১৮ 
ছুড়িতেছি টিল শুধু আঁধার নিশীথে । 
সকলে বাহির হই বাজাইয়ে ভেরী 
তুলে দেব বিশ্বজয়ী অক্ষয় নিশান ;__- 
কেহ ত পারি না কই, সকলি যে ফিরি 
আপন ছায়ায় শর করিয়া! সন্ধান 1 
জগতে যতই দেখি সকলি আভাস ; 
তাই ত মিটে ন মত্-মনের পিয়াস । 


অধ্য | 


ভ্রাস্ত প্থিক। 


হুড়, হুড়, ছুর্‌ ছুর্‌ ঘন বরষার ডাক ।-_ 
মহানন্দে মহাকাল বাজায় প্রলয় শখ । 
পন্থহারা ঝগ্চাবায়ু ঘৃণিত চক্রের বেগে 
শাঁলে শৈলে উর্ধশ্বীসে ধাইছে পথের লেগে । 
ভ্রান্ত হয়ে রবি যেন ঘুরে মরে কোন দেশে 
হেথায় বিরাট দন্তে ধ্বান্ত মহাবীর আসে ; 
সীমান্ত-প্রদেশে তার উড়ে ধ্বজা বাজে ভেরী 
স্থাবর জঙ্গম যত সবি মসী-মাখ। মুখ 

থর্‌ থর্‌ কীপে হিয়া ছুর্‌ ছুর্‌ করে বুক। 
বিজলী কাঙ্গাল মেয়ে দূর গগনের মাঝে 
ঘুরে ঘুরে অশ্রুজলে তিতিয়া সহায় খুজে 
শঙ্কিত কম্পিত বুকে ;-_ গঞ্জে তারে জলধর 
আবেগে উদ্বেগে বাল! কীপিতেছে থর থর । 
ভীষণ শ্রাবণ মাস বাড়ে বরষার বিভা, 
ডুবিছে আশার রবি,__অভেদ রজনী দিবা । 
স্বত্যুর অতিথি হ'য়ে হতাশ! নদীর তীরে 
ঘুরিতেছি সারাদিন তরঙ্গ তুক্ষান শিরে । 
পিতা মাতা ভাই বোন্‌ সবি মোর অন্ধকার, 


৪ 


আসন্ন বন্ধুর মত ঘেরিয়াছে চারি ধার । 

কোন্‌ দেশে কোন্‌ পথে কোথা যাই অবিরাম ! 
কারে পাব কে আছে রে কে লইবে মোর নাম ! 
ভয় ভীতি আধিয়ায় করিতেছে কিলি বিলি, 
ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীতের কোলাকুলি, 

কি ভীষণ! এ কি দেশ ! কোথায় পড়েছি আসি,-_ 
জলে স্ছলে অন্তরীক্ষে ঘেসাঁঘেসি মেশামিশি ৷ 
ধতির অন্তিম রাজ্যে, কল্পনার ত্যজ্য পথে, 

অসীম সমুদ্র এ যে ক্ষুব্ধ প্রলয়ের কআ্রোতে ! 
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ ভাঙ্গিতেছে বহুধার, 

উদ্ধে নীলান্বর ফাটে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তার । 

ক্রুদ্ধ অনন্তের মত সহত্র মস্তক তুলি 
সহত্র দীঘল জিহ্বা লিহ লিহ করে মিলি । 

বিভৎস রাকসী-মুর্তি গ্রাসিতেছে মহী ব্যোম ! 
কোথা যাব সবি লুপ্ত দয়া ধন্ম রবি সোম ! 

“ভয় নাই ভয় নাই,»--কে দিল রে প্রাণে আশা £ 
এ ঘোর তামসী শেষে হাসিবে হিরণ উষা. ? 
সম্মুখে সংহার-যুর্তি কে করে অভয় দান ! 

মানুষের রাজ্য নয় কে গাইল এই গান ! 

ভবিষ্যৎ গর্ভবাস্, সেও কি ডাকিতে জানে ? 


অধ্য | 


কথার কাঙ্গাল আমি বুঝে কি তাহার মনে । 
কিংব। অতীতের স্মৃতি, _ শৈশবের সখাগণ 

ধুলা খেল! মনে করি করিতেছে অন্বেষণ ? 
জীবন জুলন্ত মরু উদ্বেলিত বালিরাশি, 

প্রীণের এ অমাবস্যা ১কে ও পুণিমার শশী £ 
একি! একি ' আলো সে কিঃ কে যেন কি কহে কথা ! 
দুরে ভুলদের কোলে জ্বলে কি তড়িৎ-লতা £ 
জগতের গ্রহলন্ষবী সেই কি সাগর-বালা 

বারেক কটাক্ষপাতে জুড়ায় জীবন-জ্বালা ? 
--পকি ভর হুর্ববল ভীরু" চলে যাঁও ভয় কিসে, 
বিন্দুমাত্র ভর নাউ সিন্ধুর এ মহোচ্ছাসে ! 
নাঁনুষের ভ্রান্ত মন অতীতকে বড় ভাবে 

ভবিষ্যৎ নাম নিভে চিন্তার সাগরে ডুবে 17 
অতীতের এক স্তর ভূমিও গড়িয়া দিবে 

ভবিষ্যৎ হ'য়ে পুনঃ হাসাইবে কীদাইবে | 

যে হাঁসি অধরে ছিল সে হাঁসি আসিবে কোলে, 
চঞ্চল সে হাসিটুক ধ্বংস নয় কোন কালে । 

কে মরেছে কোন্‌ দিন, সে শুধু কথার কথা” 
মরিব ন। তমি আমি মরিবে না লতা পাতা | 
অতীত ভন্তিণশ্ণালা ভবিষ্য হদূর পথ 


১০ 


“বর্তমান বুদ্ধক্ষেত্র এই ভাবে চলে রথ । 

গিরাছে আসিবে ফিরি, এসেছে ফিরিয়া যাবে, 

অনন্ত পথের পাস্থ বিশ্রাম নাহিক পাবে । 

ব্যোম-অতীতের বিন্দু ভবিষ্য-সাঁগরে পাড়ি 

বর্তমান চরাচরে যাবে পুনঃ গড়াগড়ি । 

ব। হবার তাই হবে, তোমার নাহিক হাত, 

রণস্ছলী বর্তমান যুদ্ধ কর দিন রাত । 

দয়া খুজ ধন্ম খুজ শক্তি খুজ অকারণ, 

কে কারে কি দিতে পারে বাহুবলে কর রণ” 1 * 
এ যে বালিকার স্বর ! স্বগের সঙ্গীত-রাশি ! 

দেবের ছুল্লভ ভাষা দিল প্রাণ পরকাশি ! 


দয়ার ছুয়ার খুলি, এত প্রাণ ঢেলে দিলি, 
শক্তিরূপা কে তুই রে এত শক্তি দিলি মোরে । 
এত তেজ এত আশা, এত তোর ভালবাসা, 


সাগরের শুক্ষ তৃণ কে তুই লইলি ক্রোড়ে! 
ভাসি যেতে এসেছিল, ভাঁসিয়া সে যেতেছিল, 
ঝাপিয়া তরঙ্গ মুখে কে তুই কুড়ায়ে নিলি! 
কে রে ও চমক মেয়ে, দিলি প্রাণ চমকিয়ে, 
চলে না চঞ্চল চিত্ত চালা মে চলিয়ে যাক্‌ ; 

কোথা নিবি নিয়ে বারে ঘন বরষার ডাক । 


অধ্য | 


অতীতের স্বৃতি। 
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে ছেড়ে দে রে ভাই,-- 
ফুলভরা বাগানটী পুড়িয়া হ'তেছে ছাই । 
লতাটী শুখায়ে যায়, 


পাতী। ঝর্‌ ঝরু প্রায়, 
ঝরে পড়ে ফুলগুলো একটু কুড়ায়ে আনি, 
শুনিব না! তোর কথ! করিস ন! টানাটানি । 
একটু থাক্‌ রে বসি 
বেঁধে আসি বেঁধে আসি, 
কোলের হরিণ মোর বনেতে ছুটিয়া ধায়, 
তরঙ্গ ভ্রলীনে ঘোর তরীটা ভাসিয়া ঘাঁয়। 
প্রবল প্রচণ্ড স্বৃতি 
তোর ও তাগ্ডব-গীতি 
হৃৎপিগু ছিড়ে যাক তবু গাইব না আর, 
নির্ববাণ চিতাঁর অগ্নি জ্বালিব না পুনর্ববার | 
শুনিলে তোমার গান 
ফুলগুলো হবে নান, 
হরিণটা বাঁবে ছুটে, বাগানটা যাবে পুড়ে, 
চুপে চুপে চলে যারে ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে । 


জন হরি পি তম সিন 


ভিথারী । 
(১) 


না জানি দারুণ শীত কিরূপ পীড়া । 

ধরিতে ধরিতে একি বিরূপ ধর! ! 
শ্বেত পাংশ কলেবর, 
কম্পন থরে থর, 

কিণাঙ্ক কঙ্কালরাশি বিকট হাসে, 

ধমনী তটিনী কুল জমিয়া আসে । 

পা 

বদনে কুস্থম-হাসি গিয়েছে লুকে, 

সাহান। কাকলী স্বর সহে না বুকে । 
শিরে আকা শত কাশ, 
শিথিল বহে না শ্বাস, 

লাজহীন! বিবসন] রয়েছে পড়ে, 

জীবনের চিহ্কু শুধু নয়ন ঝরে । 

(৩) 

তখন তরুণ রবি উষার বুকে 

ধীরে ধীরে জাগে ঘুম ভাঙ্গেনি চোখে । 
হঠাঁৎ বকুল তলে 
“আয় রোদ আয়” বলে, 

হাসি ভরা কচি মুখ করুণ তানে 

টানা আখি এল! চুল বাহুটী টেনে । 


এল 
আখ ।. 
গে রাজার 


(৪ ) 
কোল ছাড়ি বাহু নাড়ি অরুণ ছুটে, 
ছোট বুকে কত ঢেউ উথলি উঠে । 
হেথা হাড়ী হোথা ধুল 
খুঁজে নাহি পায় কুল, 
গায়ে ডলে কাকে চড়ে মধুর হাসি ; 
চুপি চুপি পাছে সরি রহিনু বসি। 
(৭ ) 
হেখ হীাড়ী হোঁথ। ধুল থরে বিথরে, 
কত বাটে কত ছুনে যায় না ফুরে । 
কেবা রাধে কেবা খায়, 
বত আসে তত পায়, 
পুরী কি পুকুর পার ভাবিয়া! সারা, 
কোন্‌ সাগরের তলে ছিলি রে তোরা ? 
€॥ ৬ 9 
তোরা না শতেক লক্ষ্মী পোড়া জগতে 
বাটিয়! ছুনিয়া দিবি আপন হাতে । 
ও বাড চরণতলে 
কত আখি রবে মেলে, 
তোর! না তুলিযে নিবি আঁচলে পুছে, 
জীবনের শোধ দিবি নয়ন মুছে । 


অর্ধ্য | 
(+.) 
ভেঙ্গো না-ভেঙ্গে না, ও ক্কি খেলা কে রলে ? 
আমি দেখি জগতের ভিত্তি ও ধূলে। 
-খেলিছে হিরণ হাসি 
রবির কিন্ণে মিশি, 
চুপ করে বলি সনে কাতর স্বরে, 
“বারেক হের গো লক্ষ্মী অতিথি দ্বারে 1” 
(৮) 
কোথা হাঁড়ী কোথা ধুল ছুটিল দৌড়ে, 
নিরাশার শুন্ঠ মাঁঠে রহিনু পড়ে । 
হা ভিখারী লক্গ্মীছাড়া, 
এত বিষ চক্ষে ভরা ! 
সংসার জ্বালায়ে.দিলি খানিক হেরি ! 
দীনের দৃষ্টিতে. শৌঘে সাঁগরবারি !! 





ঠ* জদ 
' ট৬ 


অর্ধ্য | 
চাদের ঘুম। 


অবগুণ্টনের তলে সপ্ত মুকুটের গর্ব, 

চাঁদটী মেঘের আড়ে চুপ ক'রে ঘুমে আছে ! 
পল্পবে লুকান ঘট লক্মমী-পুণিমার পর্বব”_ 
ঘুমন্ত শান্তির ছায়া উন্মত্ত প্রাণের কাছে ? 
উন্মাদ প্রাণের শান্তি নীরব নিজীব নয়,__ 
হাঁসি কান্না! ভাঙ্গ! গড়া উদ্দাম সঙ্গীতময় | 

সেই শান্তি চাই মোরা এস সখে বলে আসি,__ 
আনন্দে করে গো যেন চাদে চাঁদে ডাকাডাকি, 
আনন্দে ঢালিয়া স্থধা তরল কোমল হাঁসি, 
আনন্দে ফুটায় ফুল ঝোপে ঝোঁপে দিয়ে উকি । 
আর আমরা, 

ঘুম হ'তে জেগে উঠে উন্মাদ সুষ্যের ন্যায় 
সহজ্ বাহু টানি আখি বিথি ধেয়ে বাব। 
লালসার রক্তে রাড কম্পিত বক্ষের ছায় 

সেই ডাক্‌ সেই ফুল সেই হাসি টেনে নেব । 
স্প্তিভর1 শান্তিভরা সেই মহাসিন্ধু পাশে 

ছুটে যাঁব হাঁসি হাসি, ছড়াইব দিশি দিশি 
ক্ষুদ্র আলোরাশি এই রবি-শশিহীন দেশে । 


কচ ততিহ 9ম পরম 


১০. 


দীপ-শিখ! | 


মরণ মরণ মরণ কি সে! 
_-ম্রণ খেলার খেলা ! 

খেলেছি খেলি, আবার খেলিব, 
কিসের বিষাদ কিমের হেল] । 


তুমি, 

আধার ভখিয়! আধার উগার, 
অশধার আলানে বাঁধা, 

সমুখে আধার, পেছনে আধার, 
তুমিই আলোক ধাধ। ! 

আমি, 


উকিয়। ঝুকিয়া কঝোপেতে ঢুকিয়! 
রবির কিরণ গণি, 

ধুলে গড়াগড়ি, চক্রে স্বুরি ফিরি, 
আমিই স্বাধীন প্রাণী ! 

তুমি, 
বেড়িতে চরণ বেড়া? 


আমি, 


অবেড়ী ঘুরিয়ে সারা । 


০ 


আখিতে আখিতে মুখোমুখি হ'তে 
মাঝেতে দীড়ায় কারা ! 

ওগো” 

মরিতে দিবে না মিশিতে দিবে না 
«€ কোন দেশের কথ। ! 


কেমন নিঠুর প্রথা ! 
আজি, 
কিছু না মানিব, সকলি টুটিব, 
ভাঙ্গিব বতেক বাঁধ, 


মিলিতে এসেছি মিলিয়ে যাব, 
আপনারে শুধু নিবাইয়ে দেব, 


মিঠাব মনের সাধ । 
২৫ তুচ্ছ জীবন মুহুর্তে উড়িবে, 
জ্বলিবে শ্মশান ধুক্‌, 


তরঙ্গে তরঙ্গে লোফা লুফি করি 
ভাঙ্গিয়া ফেলিবে বুক । 
স্বর্গে ছুটিবে ধুম, 


৮৪ 


আঁধারের কীট আঁধারে ছুটিব, 
আঁধার পাঁড়াবে ঘুম | 
এখনি ভাঙ্গিব কারা” 

আশায় আশ্বাস _নিশীর স্বপন, 
করেছে অধীর পারা 

হাঁসিবে বিশ্ব ভাঁসিবে জগ 
ছ্ুটিবে আলোক ধারা । 

ছুটে ঘন মেঘ গরজি গরজি 
জগতে বিলায়ে যায়, 

আয় ছুটে আয় শত বাহু টানি 
চকিতে সরিয়া আত্ম ৷ 

বিশ্ব ব্যাপিয়া। ভ্রক্সুক আগুন, 
মন্ত্রে উঠুক ধ্বনি, 

হেসে মিশে যাই আলোকে বিলাই 
দেখুক বি্শি-প্রাণী | 


কবর িররির 


অয 


টু 


ফটিক জল ৷ 


শকুন মরণ ডাকে গহন বনে, 
মহাঁসেনা শ্যেন মত্ত ভীষণ রণে। 
আলোকের ঝিকিমিকি”- 
সরমে নরম আখি, 
পেচক লুকায়ে থাকে 
হরেকৃষ্ণজ বলে শুক ছাড়েন বাড়ী, 
বাবুই বাসার ধারে আছেন পড়ি ॥ 
রবি আক! চাদ মাখা! 
ময়ূর গুছান পাখা, 
মেঘ কাদে ঘুরে” ঘুরে, 
তড়িৎ হাসিয়ে মরে, 


বউ কথ। কও সাধে কুঞ্জ তলে । 
হীর! মণি মুক্তা ছড়। 
থাক তোর বুকে ভরা 
ছু'একটী ঢেউ আগে 
তুল গঙ্গ! উঠ জেগে, 
বসস্ভের শাস্ত বায়ে উড়াও অঞ্চল, 
উড়ি উড়ি বুকে ঘুরি “ফটিক জল” 


আবরতি। 


আমার হৃদয়-রাণি! উঠ একবার, 
আখি মেল এ যে নয় অকাল-বোধন ॥ 
খুলিয়াছে পরাণের এশ্বধ্য-ভাগ্ডার, 
উন্মত্ত বাসন্তী সন্ধ্যা করে আবাহন । 
বসন্তের গন্ধমাল্য নিক্ষল শুখায়, 
ভ্বেলেছে দিপ্ধধূ কোটি হীরকের বাতি, 
মলয় চাঁমর হস্তে চরণে লুটাঁয়, 
বিহঙ্গের কলকণ্টে মঙ্গল আরতি । 
আমি ভিখাঁরীর বেশে তোমার চরণে 
সর্ববন্ষ হাঁরায়ে কাল করিব ক্ষেপণ 
আজি স্ত্প্তি টেনে নেব চির জাগরণে, 
জীবনের মহাসিন্ধু করে গরজন । 
জ্বালাইব বেদীপাঁশে সহজ দেউটি, 
ঢডালিব মাথায় গন্ধ স্থরভি চন্দন, 
জয়মাল্য দিব গলে মুক্ত বাহু ছুটা, 
ধরিব কম্পিত বক্ষে রাতুল চরণ ৷ 
খুলে” নেব মন কেন মদের আস্পদ্দ,- 
একটা প্রাণের কথা লাখের সম্পদ্‌ । 





টি. 


অদ্য | 
ব্যারধ | 


-_-দিন খেন কিছু নাই প্রভাত প্রদোষ, 
শীতাতপ নাহি মান অশনি-নিরধোষ । 
হৃখ ভুথ বুঝ নাকো বুঝহু গরজ, 
কেবল আপন শর বুকের কবচ । 

কঠিন কোমল কিছু কর না! বিচার, 
ব্যাধ কিহে তুমি অই কর অত্যাচার” £ 
সত্য বটে ব্যাধ আমি দেখ না ফিরিয়া, 
ছুটিছে শোণিত ধার। হৃদয় ছিড়িয়। । 
সংসার করিয়ে পর জীবন মরণ 

পাছে পাছে ছুটিয়াছি রাহুর মতন । 
অকুল গহনে তুমি বাঁধিয়াছ বাঁসা, 
সকলের মত নয় ভুগিব ছুর্দশা । 

লতা পাত! ফল ফুল যতন করিয়া 
গোঁপন করিতে চায় বুকেতে ভরিয়া | 
পাতায় পাতায় শর কর্পিব যোজনা, 

না পাইলে পোড়া প্রাণ কিছুতে বুঝেন] | 
গুজে থাক, ঢেকে থাক; উড়ে যাঁও তুমি, 
আমার অব্যর্থ লক্ষ্য--ফিরিব না আমি 1 


উইল 


০ 


বসন্ত ।॥ 
(১) 


প্রাণে প্রাণ নিতে চায় লুটি । 
নিখিল উন্মাদ অন্ধ, 
ঘুচে গেছে লাঁজ বন্ধ, 
অরাজক রাজ্যের শাসনে, 


আজি কে কার কথা শোনে । 
(২) 


দিন বলে আসিওনা রাত, 

রাতি বলে হবন। প্রভাত, 
রবি না ডুবিয়! ফেতে 
চাদ এসে পড়ে পথে, 

মুখোমুখী হয় ছুই জনে; 

আজি কে কার কথা শোনে । 

(৩) 

শশী বলে উঠিওনা তারা, 
“ওগো সে যে কলঙ্কের ভরা 
চল্‌ মৌর! ফুটে উঠি,” 
হাঁসি তারা কুটি কুটি 

এ উহার কহে কাণে কাণে, 

আজি কে কার কথা মানে । 


(৪) 
অনিল বলিছে “না না নাঃ” 
ফেনিল সমুদ্র মানে না, 
শত বাহু উদ্ধে ভুলি 
চক্দ্র ধরে কুতৃহলী”_ 
শালে শৈলে পড়িছে ঠোকরে, 
আজি কে কার কথ ধরে । 
(৫) 
সে যে তত হাসিয়া আকুল । 
কাছে না আসিতে সন্ধ্য 
ফুটিছে রজনীগন্ধা, 
উলঙ্গ পলাশ হাসে বনে ; 
আজি কে কারে এত গণে। 
(৬) 
ফুলরাণী রাখে দলে দলে 
গন্ধে বাঁধি আনন্দ বিহ্বলে | 
নিশীখে মলয় সনে 
পলায় কোথা কে জানে১- 
কুম্থম কাঁডাল পড়ে” থাকে, 
আজি কে কারে বেঁধে রাখে | 


(5) 
গুণ গুণ ভ্রমর গুঞ্জরে 
চুত মুকুলের কুঞ্জোপরে । 
কোকিল আড়ালে থাকি 
কহিতেছে ডাকি ভাকি, 
নুয়ে আছে রসাল সরমে, 
আজি কার বুঝে মরমে । 
€ ৮) 

'কি বলে রীথিবে ধরে 1 
আখি তাই চেয়ে আছে কোণে, 
আজি কে কার কথা! শোনে । 





২১. 


অধ্য। 


অগয়া । 
চুপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌ পাছে সর, আরনে বাজাস্‌ বাঁশী, 
স্থগিত্‌ চকিত্‌ ছুটো৷ আঁখি দেখছে হোথ। আসি । 
(এ যে) বেলের ঝারে গন্ধ উড়ে, 

ভ্রমর ঘুরে ভে। ভো করে, 
নড়ছে লতা, কাপছে পাতী, চলছে ওটা কি' 
আড়ে আড়ে আয়না সরে' একটু খানি দেখি । 

সর্‌ সর্‌ পাছে যা,_ 

থেমে থেমে পড়ে পীগন 
মানুষ যেন চিন্ছে বেশ, আলসে ভাবে চলে, 
পোষা হরিণ ছুটছে কারো ছুল্‌্ছে মালা গলে । 

সপাসপ্‌ গুণ টান্‌, 
কিসের পোষা কিসের বুনো ব্যাধের জাতি মোরা । 
দেখ. দেখ. দেখ্‌, চেয়ে দেখ, এ মাঝখাঁনেতে খাড়া, 

বসন্তের কান্তি মাখ! 

সমুখ খানে বাগান রীঁকা, 
বুক ফুলায়ে চল্‌্ছে নদী ঢেউ তুলিয়ে পাছে, 
টান্‌ টান্‌ টান্‌ যাচ্ছে ছুটে” গৌণ করিস্‌ কেন মিছে । 


শাহরাস্তি 


হ 


শর 


অধ্য। 
ভিক্ষা । 


বহ্ি-মাঁখ! ধরাতল নিদাঘ কালে, 
শৈল শিল। বৃক্ষ ফেটে” অগ্নি জলে । 
পবন বহেনা ফিরে, 
বহিলে আগুন ঝরে, 
তপ্ত তপন করে দৃষ্টি রোধে, 
ঘুরিতেছি সার! দিন নিঝুম রোদে । 


অট্রহাসি ধুলা রাঁশি সমূখে ছুটে ! 
দরশে পরশে তনু শিহরি উঠে । 
ধুমে ঢাকা চারি ধার, 
ধরা যেন অন্ধকার, 
ক্লান্ত চরণ ভার ছুটিছে পিছু, 
শ্মশান কি মরুদেশ বুঝিনা! কিছু ! 


ছাদে থাকি কত আঁখি উকিদে আড়ে,_ 
ঘুরে ঘুরে খুজি জল করুণ স্বরে ৷ 
চাই যারে নাই তার, 
মিছে চাই আছে যাঁর, 
তপ্ত বজর ধার বচন বাজে, 
হাঁসি মুখে কয় তবু পরাণে বুঝে । 
২৩ 


৪ 


হো সরোবর 

টানি মা 
রী সে কি দেখিনা! সরি, 

তুমি নত শিরে 

দয়াধন ম্েহ হরে? ্‌ 

শূন্য ধরণী করে” আছ উল 

দগ্ধ 1৭ | 
টাকে রর সরকাদা 


ওগো! | 
জী রী তাগী বড় পিয়াসী 
চর চেয়ে ছুয়ারে আসি 
টিক বড় | 
পা 
০ জল কণা দে 
হর হয় দারুণ রোদে ৰ 


আমি - 
৬ গোঁ বিদেশী নই দেখনা আড়ে 
ইলেই নে হাব চিনিবে মোনে 
দ্বারের ভিক্ষুক সত” ্ 
্ি দিয়েছ নিয়েছি কত: 
৯৮ 
মানিতে পুনঃ তোঁদার কে 


নদ 


ভিক্ষায় পেয়েছি লঙ্গমী দিবন। 
দূর হও 
উল 
চাইনা সম্পদ ছাই, 
চাহিলে স্বরগ 
টিরি০১৪৬০১ 
খ্ঞ) ৃ রঃ 
শীতল করহ তনু আচল নেড়ে । 
দয়াধন ও 
স্রেহ তুমি ছি 
৪ ওনা ফিরে, 
৯৮৮১ 
চান এনে হরে? বৃ 
নি/০৭১৭, 
পিক হয়ে থাক, ও পদে 
মেগসে নেক পয কটি 
| 


আপি 
আল হিটিওল 


গু 


অধ্থ্য | 


১৬০ 


অঁথি ও পাখী 
উষার হিরণ হাসি পূর্ববাশার কোলে, 
বাগানের বুকে বুকে কত হাঁসি জলে । 
বিস্তারি সহজ্র-কর, কর স্রকোমল 
আধ-হাঁসা আধ-কীদা বুকেনে কমল । 
রসিক পাগল পাঁখী পুথিবার কবি 
দেখিতেছে প্রকৃতির ঘুম্-ভাঙ ছবি । 
বাই মনে তাই মুখে তারি ধরে তান, 
উড়ে পড়ে, পড়ে উঠে বাণার সমান 1 
মান্তযের খেল কিম্বা অমরের লাল! 
পাশার সরল মনে করিয়াছে মেল! । 
সারা শব্দে পত্রে ঢুকে চঞ্চল পরাণ, 
আবার বাহিরে আসি গাইতেছে গান । 
ন্বেহ লাজ মাখামাথি স্বমধুর স্বরে 
ক্গতে জাঙ্ত স্বপ্র দেখাটছে নরে 1 
ঘুম্‌ ভাঙা দুটা আঁখি কুটারের কোণে 
তোর সত আছে পাখি উড়, উড়ু মনে । 
আঁখি সে নীরব কবি নীরব ভাষায় 
লিখিয়াছে শত কাব্য হিয়াঁয় হিয়ায় 1 
ক্ঈীকি তার প্রতিচ্ছায়া শিখ তোর ভাষা, 
বড় সাধ জুড়াইব প্রাণের পিপাস! ॥ 


গাহশ । 


'মাজি কি রজনি অয়ি, 
টাঁন। টানি হবে লই 
তোমার আবার রাজি 
লাজে লাজে সর বুঝি 
পরাণে মানেনা ব্যাজ 
চাদের সরম আজ 
ঠেলে হেলে তপনেরে 
টেনে নিতে চায় তোরে 
বাশের গাছের আড়ে, 
উঠানে খিড়কীর ধারে 
ষোল আনা ভরা শশী 
গরব পড়িছে খসি 
পাঁছে বাব অন্ধকার, 
সরোবরে সহবধাসার 
প্রান্ত হতে প্রান্তে যাবে 
জগতের কথা কবে 
সাগরের কোলে ছেড়ে? 
আখি মেলি শূন্য ঘরে 
কুঁড়ি গুলো ফুটে ত্বরা, 
ধরায় আনন্দ ভরা 


অর্থয । 


ছোঁট হয়ে যাবি সই 
আঁচল খানি । 
হজম হইবে আজি; 
নয়ন টানি । 

ঘরে বেন কত কাজ, 
গিয়েছে চলে”। 


বাহির হইয়ে পড়ে, 


বুকের তলে । 
বাগানে পুকুর পাড়ে, 
মারিছে উকি । 
ছচোকে মুখে ফুটে হাসি 
ধরায় ঝুঁকি । 
গলে পর তারা হার, 
বদন দেখে । 
খুজে” তন্ন তন্ন ভাবে 
অন্তরে লিখে । 
চলে ক্প্র পদভরে, 
বেড়ায় হাটি । 
বায়ু গন্ধে মাতোয়ারা, 
__“রাহুর ছুটি 1” 

২৭ 


অয 
পরিণতি ৷ 

আর কি সেদিন আছে! যেদিন কদম গাছে 
সঙ্কেত বাঁশরী স্বর শুনি, 
কুগুলিত মন্ত্র মুদ্ধ ফণী। 

ভয়ে ভয়ে লিখিয়াছে, ভয়ে ভয়ে দেখিয়াছে, 
কহিয়াছে ভয়ে ভয়ে কথা, 

“কাছে ঘেসে”-পপাছে সরে,”- এ দোহার কারে ছাড়ে 
ভাবিত ঘামিয়ে যেত মাথা ৷ 

₹শয় স্থখের ছায়া কলহ পুরিত হিয়। 
সত্য বটে ছিল নিত্য তার । 

সে দন গিয়েছে চলে, সে স্মৃতি ডুবেছে জলে- 
মদির! হয়েছে সুধাধার । 


ছু”লে যারে নেশা হত দিশা জ্ঞান হারাইত 
দিগদর্শনের সুচী এবে 

না পাইলে প্রাণে মরে, রবি শশী নাহি হেরে, 
দিবস যামিনী শুন্য ভাবে । 

নেশ! যে প্রাণের আশা, শিরায় শিরায় মেশা, 
সলিলে দলিল সম রাজে, 

তবু সে কি বুঝিলন। ! একি ভ্রান্তি না ছলনা, 


তবে কেন ও বাঁশরী বাজে ! 
২৮ 


অহ | 


স০০০০০০১১১ 


স্ষমলের প্রতি কাল। 


অলয় টানিতৈ ছিল শীতল পাখা, 

ধরণী আচল ভল্ে, 

বেল ঘু'ই থরে থরে 
গুছায়ে সাজিতে ছিল স্ৃরভি মাখা । 

শীরবে রয়েছি» পাছে 

কোকিল কাণের কাছে 
'কিখবর কয়ে গেল অনল ঢাকা: 

জ্বলন্ত আগুণ বুকে, 

ধূম উঠে চোখে মুখে, 
সপাসপ, এনু ছটে নিশ্বাসহাঁর। 1 

হেরি দুরে সিন্ধৃতলে 

মান করে" ডুবে গেলে 

উদ্ধে তুলি ধুলারাশি 

সাগর সিচিয়ে আসি, 
খুলিলে না দ্বার আমি ছুয়ারে খাড়া । 

হুহ্ু করে কেঁদে দিই, 

জগৎ ভাঙায়ে নিই, 
আভাহীন ভস্মমাখ। পাষাণ গলে: 


রি 
রর 


আধ্ড। 


না জানি কি মনে করে? 
কোন ছলে এলে সঙ্গে 
আপন বদনখানি ঢাকি আচলে 1 
চাপ। আখি বাধা চুল 
ডুবে ডুবে খুজ কুল, 
সরমের ভয়ে হাসি মরম তলে ৷ 
ভাব বুঝে বেশ লই, 
মিঠে কড়া কথা কই 
নরম গরম ভাবে রয়েছি বসি ; 
তাইত লাগিল বেশ, 
লাজ মান হ'ল শেষ” 
বুক খুলে” মুখ তুলে” রহিলে ভাসি । 
স্বীয় স্রকান্তি মাখা! 
দেখে ঝরে সেফালিক 
পবনে সুরভি বহে অধরে হাঁসি । 
তন্দ্রা আসে ধীরি ধারি, 
কপালের স্বেদ তোর কপোলে পড়ে £ 
তাতেই উন্মীদ-মনে 
বিষম প্রমাদ গঞ্জে 


''আঘর 


চকিতৈ সব্রিয়া শেলি ঘুমের ঘোরে । 
বড় তাপ পায়ে ঠেলি 
অশনি সহিয়ে রৈলি 

জ্ুপলের নীরবত। সহিলি ন। রে ! 
জীর্ণদেহ রুক্ষ কেশে 
ঘুরিতেছি দেশে দেশে, 

নয়নের অশ্রুকণা বদন শোষে। 
সকলে শিহরি উঠে 
দেখিলে পলায়ে ছুটে 

পণ্ড পাখী ফল ফুল কাছে না ঘেসে 
এত স্বণা কেন হেক্ি: 
কারো কি করেছি চুরি + 

হাব্লায়েছি ধন আমি পাগল বেশে । 
অলক্ষিতে লক্ষী হার, 
যারে খুজি দে না সারা, 

সাগরে মরিতে যাই সে যায় শুষে । 
হা হতাশ রেখে যাও, 
হুষমা টু নিয়ে ধাও» 

ছুইলে পলায়ে যাস্‌ এইত ধারা ! 

খুরে ফিন্নে আজীবন দিই পাহাড়া । 


'অধ্য | 


২. 


চোব। 
(৯) 
আগুলি পরাণ পথে একেল! ছুর্বধল 


কেড়ে নিলি সব, সীজে তাড়াইলি শেষে ।-- 
পন্থহাঁরা অন্ধকারে ঘুরিছি কেবল 
পাখী উড়ে পাতা নড়ে চমকি তরাসে । 
আধারে লুকায়ে যেন পাছে এস ছুটি, 
সবি লুণ্ড, তুমি শুধু রহিয়াছ ফুটি। 

(₹) 
জানি না এসেছি কোথা, রয়েছি ঘুরিতে ; 
সত্য বটে, এঁ উঠে প্রভাত তপন, 
পথ যে ভুলিয়ে গেছে কি হ'বে আলোতে £ 
খুজিছে প্রাণের কথা এ বিশ্বভুবন ১ 
ভাষাঁহীন কিসে কবে ঞ দগ্ধতাপিত : 
সকলের পর আমি শুন্তে নির্বাদিত ৷ 


(৬) 
ভোর ন! হইতে তুমি ছুয়ার খুলিয়া 

--কে যেন কি ০লে গেছে কিছুই জান না 
ঘুরিতেছ আজিনায়,এসেছি দেখিয়া 

ফিরে দিবে ধন মোর ; কেমন লাঞ্কন! ? 
বাধিতেছ আমি চোর ! ন্বর্ণীয় বিচার ! 

-- তুমি রাজেশ্বরী সাজে সকলি তোমার । 


এ 


অধ্য। 


নেখ। 
(১) 
চকোর চকিতে ঘুরে স্ধার আশে, 
কুমুদ সরসি-নীরে আমোদে ভাসে । 
পাতা পাশে মাথা তুলি” 
কলিগুলো৷ আছে ভুলি ; 
কাচা হাসি মিঠে বাস লুটে মরুতে । 
কেন উল মেঘ তুমি জোছন। রেতে £ 
(২) 
বরষার ধুলি কাদ! ঠেলি চরণে 
ধীরে ধীরে উঠে ধান দূরে বিজনে | 
বুক ভরা আশ! তার 
বিলাইবে চারি ধার, 
বুঝ নাকো কীচা কেত যাইবে মরে? 
কোথা হ'তে এস মেঘ অমন করে” £ 
(৩) 
প্রবাসী নাবিক পাল তুলে” গগনে 
ঘাটে আসে টেনে" দীড় ছুটে সঘনে । 
ঞধ্ুবতার। পানে. চায়, 
ধন আনে গান গায়, 
বুঝনাকো ভরা তার ভাসে অকুলে । 
কেন উড় মেঘ ববি ঝড় আঁচলে £ 


৭০৪ 


(৪) 
«কেন উড়ে মেঘ +_-সে ত রাজার ভালো 
সোণার রাজত্ব তার হবে জাকালো । 
প্রবল প্রচণ্ডতাঁপে 
হোমকুণ্ড জ্বলে চুপে, 
যা ছিল স্্ন্দর, আর পেয়েছে খুজে 
দুহাতে আহুতি দেয় প্রভাতে সাজে । 
(৫) 
“অনির্ববাণ মহাযাগ ধরণী তলে 
দিবস রজনী সারা ধুমিয়ে জলে । 
সাধনায় সাধনায় 
আসে দিন চলে” যায় 
জনম সাধনা ময় আশ জীবনে । 
দিণা সমাপ্তি তাঁর কোথা কে জানে ! 
(৬) 
“ও যজ্ঞিয় ধূমরাশি থরে নিথরে 
স্জিয়াছে ঘন মেঘ ঘন তিমিরে । 
শূন্যে বেড়ায় ঘুরি, 
জগত ভাসায়ে দিবে স্ধা বরষি ; 
ভাসে না তারকা তাই হাসে না শশী ।” 


অধ্য | 
রবাছত | 


আমি ক্লান্ত আমি শ্রান্ত আমি পিপাসিত, 
আমি গে অতিথি নই,--পালিত ভিখারী | 
কেন কোথা যাব নিরে 2 আমি রবানুত 
যাহা পাই তাই লাভ তাই নিয়ে তরি। 
ঘণার প্রভুত্ব কিবা আমার উপরে» 
করিয়াছি বিসর্জন লভ্া ও সম্মান | 
লইয়াছি ভিন! ঝুলি তুলে? যদি শিরে 

কটু আর মিষ্ট ভাষ উভয় সমান । 

থাকুক সহআ্র মেঘে চাকিয়া তপন 

তবুও কমল হাসে, সে ভাবে ও খেলা | 
পঙ্ষিল নিন্মল হেকি প্রবাহ যেমন, 

টানিয়! নিতেছে বুকে সাগর ছু'বেলা । 
জ্রক্ষেপ করি না তব ভ্রকুটি কুটিল, 

বিশ্ব ঢাঁকা অগ্নি ঢালা আরক্তি নয়ন, 
গার্বভর। শৃন্যগভ কটুক্তি জটিল, 

কম্পিত অধর-ভঙ্গী, দন্ত ঘরষণ। 

সলিল তরল বহ্ধি হোকু তগুধার, 

নসাগুন নিভাতে তার নিত্য অবিকার | 


পিওর ওনার 


অধ্য। 
শ্নেহ। 


না জানি বেঁধেছ কোন্‌ অজান। বাঁধন, 
অজানা দেশের কোন অদৃশ্য স্থৃতার, 
জীবন ভরিয়! শুধু ঘুরণ কিরণ, 

ছাড়িতে পারে না প্রাণ পরিধি তোমার । 
বুকে ভরা পারিজাত নন্দন কানন, 
শ্যামল পল্লব ঘন শ্যাম জলধর, 

অনন্ত ভাষার গীতি, অনন্ত সথজন, 

সিপ্ধ স্মীরণে স্বপ্ত স্থরভি বিস্তর | 

কই আসে ন। ত সেই তিথি স্তলগন, 
ছু-কাণে পড়ায়ে, দিই কু্থমযুগল ; 
শিরে তুলে” দিতে পারি পল্লব শোভিন, 
একটা সঙ্গীত গাই, সকলি নিচ্ষল | 
ভাঁসায়ে নে তপ্ত আশা বরষা সঘন, 
বসন্তে কুড়াই ফুল নিদাঘে শুধায়, 
আমি কি করেছি ক্লান ও বিধু-বদন ? 
আমি ত গে! কিছু নই তোমারি সে মায়া, 
রাহুত জিনিস্‌ নয়, পৃথিবীর ছায়া । 


আবার । 
*ধুঝিতে পারিনু তোমা কই” £ 
-.-কিছুই কি পাঁরনি বুঝিতে ? 
সময় হয়েছে উপস্থিত 
তাই তর্ক জুটেছে মনেতে 1 


ক্ষুদ্র এক শিশিরের কণ। 
কোথ। হ'তে পড়ে ছিল খসে, 
পাপড়ি চুষিয়া নিল ষব্, 

ফুল বলে,--“কোথা। গেল এসে” ! 
আমাতে আমার কিছু নাঁই 
'সকলি করেছ” আত্মসাৎ । 
আপনারে কে পারে বুঝিতে, 
চরমের যবনিকা পাত্‌। 
আমি আজ শুন্য পড়ে আছি 
করিভূক্ত কপিখ যেমন । 
বুঝিবার বাকী কিছু নাই 

তাই শুধু আব্দার এখন | 


করিত 


৩৭ 


অধ্য | 
শরতের ঝড় । 

হাঁসির তরঙ্গ উঠে শরতের নীলাম্বরে,-- 
চকিতে সাজিল ঘন মেঘ, 
ধায় হাসি তড়িতের বেগ, 

সঘনে কম্পিত ধরা শৃঙ্খল যাবে কি ছিড়ে £ 
উন্মত্ত ঝটিকা হুহু করে, 
পড়িছে করক কড় কড়ে, 

নিঝুম আধার খেলে আকাশ পাতাল জুড়ে । 
ঝর্‌ ঝর্‌ বারি বরষণ, 
ফুল ঢাঁকে পাতায় বদন, 

গগনে ডুবিল চদ আধার বুকেতে ভরে? । 
খেলিতেছে নিরাশ স্বপন, 
বুকে ঢাকা আশার বদন, 

হটাৎ থামিল ঝড় শান্তির নিশ্বাস ছেড়ে? । 
শাড়ে ফুল উকি দিয়ে চাঁন+_ 
[কাখীয় কি ভাবে আছে চাদ, 

গলাটা বাড়ায়ে চাদ ফুল কোথা চাহে সরে" | 
বুদ কীপা ছু ইটা চাহনি, 
অপুর্বব মিলন নিল টানি, 

উঠিল হাসির ঢেউ ধরা তোলপাড় করে? 





অধ্য 1. 


মাঝির সারি। 


তাদরের ভর! গাঙ্গে জোয়ারে বহে ধার, 

বরষার ধুলি কাদা ধুইয়ে গেছে তার । 

রাড ভাঙা মেঘের ঘাঁটি, তৃফান্‌ ভেবে চমকে উঠি, 
চল্‌্ছে তরী চায়না ফিরি দোহাই মানে কার । 
অরুণ উঠে পরাণ ফাটে, ভোরের বায়ে ঢেউ কাটে, 
লাঁজে মরি নাহি পারি ভিরাতে টানি দাড় । 

শরৎ বলে” প্রাণের আশা, খামছে ঢেউ হাঁস্ছে উষা 
ছু”এক ফোটা! শিশির ঝরে ফর্সা চারি ধার । 

ঘাটের তরী ঘাটে গেলে ছুনিয়া! হবে সার । 

তণ্ত গায়ে শীতল বারি ছিটায়ে দিব তার । 

হাঁলের চাপে পালের টানে, ভুলিয়ে কিসে ঢেউ না জানে, 
চল্ছে আমার সোণার তরী মরি কি বাহার ! 

হাঁল্‌ ধরে বসেছি পাছে দেখছি চারিধার ! 


০০০ 


9৪ 


অর্থ্য $ 


০০০০০০০১ 


শখরদশকাশ ? 

রণ শরতের বুঝ পুর্ণ কালের 
লক্ষ মুকুটের ধন তুচ্ছ তার কাছে । 
কেক্্রগত সংসারের শান্তি সরোবর 
চানরািিিপধরনি গর্ত 
স্বহুল গমনে চলে পুণিম! রজনী 
ছুটিছে লাবণ্য তার উুটিয়া অম্বর 

অলকাবিদ্ধ চুন্বিছে অধর । 
মালাভ্রষ্ট মেফালিকা অলভ্ভ চরণে 
মুখরিত বিল্লিমুখে উল্লাসে নুপুর, ৃ 
ক্রমে স্বেদবিন্দ্বু ফুটে অগ্রান বদনে, 
ক্রমে বহে ঘন শ্বাস সুরভি মধুর । 
সেফাঁলী গাছের তলে সরসীব্রে তীব্রে 
বুকে মুঞ্জব্রিত আশা” গোপিনে পারে 
নীরবে দেখিতেছিল উত্তরিয়। ধীরে 
নিগাল পার ধরার? 
পড়ে পড়ে মধুভভরা সেস্পলিকা ফুল 
কোথায় বা ছু"একটা খসে খসে ভুলে 
কেব্দ্রহারা তারা ঘেন খুরিযা আঁকুল, 
বিশদ চক্দ্িকাখোত শ্ঠান দুর্বাদজে। 


অধ্য-। 


পূর্ণ তার! স্থধাকর স্থনীল আকাশ, 
নিভৃতে প্রবেশ করি স্বণ্তড সরোবরে 
অনিমিষে হেরিতেছে, মিটেন পিয়াল, 
স্বপ্তি ভাডী সফরীর কাপিতেছে ডরে ! 
বলিল সে স্বৃহুকণ্ স্তধাঁময় স্বরে, 

“নভ তাঁর! চন্দ্র খেলে নিজীব সরসে, 
দেবত' কি মানুষকে এত ঘ্বণ। করে ' 

টাদ বলে ডাকে নর, কাছে নাহি আসে” £ 
“শৃন্য গর্ভ ও আকাশ চেতনাবিহীন, 
মানুষের বুক-ভরা জীবন্ত আকাশ, 

জীবন্ত তারকা-রাঁজি সুধাংশু নবীন 

হাসে কাদে ডাকে সদী»” করিন্ু প্রকাশ । 
_-“কি বলহে তোমার ওকি চাদভর। বুক ! 
বলিলাম “ভাল মেনে, আপন! বিস্বৃতি ? 
বুঝিল না ঘন চাহে সচাঁকত মুখ, 

চকিতে সরিয়৷ গাছ নারিন্ু ঝটিতি । 

সহ্জ্র সেফাঁলী ঝরে ঢাকে নীলাম্বর,- 
সহত.তারক। ঘের! ও বিধুবদন । 
ডাকিলাম “জেগে দেখ সপ্ত সরোবর 
কোন আকাশের ছায়া মানস মোহন” । 


&-১ 


সরলা । 


তোমাকে সাজাতে বেশী চাইনাগো আর 1-- 
তাই নিয়ে থাক তুমি তাইগে। তোমার । 
সৌন্দর্য সত্যের ছায়া, মন্দাকিনী পুণ্যতোয়া 
সাজ মিথ্যা আবরণ ধুলি ও কঙ্কর | 
স্বন্দর ঢাকিয়! র'তে আসেনাগে। এ জগতে, 
খুলে খুলে দিবে তার প্রত্যেক পাপড় | 

যা আছে ত! খোলা থাক, খোলা আখি ভুলে যাক, 
সাজালে তোমারে বেশী কি হবে সুন্দর | 
বটে ও মাধুরী তোর, ভোগী যে নয়ন মোর, 
--তরুতে কি খায় ফল স্তবধা স্ধাকর ! 
এ নয়ন যাহা চায় খোলাতে যে তাহ পায়, 
বেশেতে পিপাসা, তৃপ্ত হয় না অন্তর | 
যে চায় সাঁজাকি রেতে মলিন দেখিবে পরাতে, 
উন্মাদ করিবে প্রাণ তৃষ্ণা অনিবার ; 
শান্তি বিনিময়ে লাভ শুধু হাহাকার । 





১৮৪ 


চাদের হাসি। 


কেন হাঁস শশধর ? কি হাসি তোমার ! 

লাবণ্যের নবলীলা, প্রাণময়ী পুণ্যশীলা, 

শিয়রে চাদের খেল ! কি দেখিছ আর £ 

তোমার সে শুক্ষ হাসি আমি নাহি ভালবাসি, 

কেন বৃথা বহ নাম হধার আধার £ 

তোমার হাসিতে শশি, ঝরে কি অন্ত রাশি ? 

নীবন্ত শিখায় করে জীবনী সঞ্চার £ 

তবে কেন এত হাস হাসি শশধর 

সহত্র খাগুববন জ্বলে যবে অনুক্ষণ, 

প্রকাণ্ড শ্মশান হুদদে জ্বলে ভয়ঙ্কর । 

সে? দগ্ধ জ্বলন্ত চিতে একটু সাস্তনা দিতে 

পারে কি তোমার হাসি £ তুমি স্রধাকর ! 

শোকের তরঙ্গে ভাসি ঘুরে যবে দিবানিশি, 

ধহি দাসত্বের বৌঝা অন্তর ফাঁকর, 

তখনও ত শশি তুমি হাঁস স্বহুতর ! 
বলিব কি তবে +-- 


১৩০ 


৩5 


অর্থ্য ৷ 


মনে আছে এঁ শশি এ নদীতীরে,__ 
তাকায়ে তোমার পানে যেই দিন ছুনয়নে 
সহজ্র জাহ্ুবী ধারা বহি গেল ধীরে । 
তখন তুমি কি শশি, মুছাইলে অশ্রুরাশি, 
ঝোরোছিলে এক বিন্দু ব্যথিত অন্তরে £ 
কেবল হাসিতেছিলে স্থদূর অন্বরে ৷ 
কত দিন অনাহারে চোখ বুজে ছিন্ুু পড়ে, 
কত দিন পিপাসায় মরিয়াছি পুড়ে । 
তখন কি শশি অযি, মোর ছুঃখে ছুঃখী হই 
দিয়েছ উদরে হাত বারিবিন্দু ভরে % 
কেবল হাঁসিতেছিলে স্থদূর অন্বরে | 
দারুণ রোগের তাপে কতশদিন মনস্তাপে 
করিয়াছি ধড়ফড় শধ্যার উপরে । 
তখন শিয়রে বদি অভাগার ওহে শশি, 
দিয়েছিলে হাতি এই দগ্ধ কলেবরে ? 
কেবল হাঁসিতেছিলে স্রদূর অন্থরে । 

বাক সেই কথা 


অথ্থ্য 1 


এষে নয় তোর হাসি, ইহাতে অস্থতরাশি, 
পাইছে তাহার গান শত রসনায় । 

এ হাসিতে বাঁজে বীণা, বাজে না এ হাসি বিন! 
কোকিলার কলকণ্ সান্ধ্য নীলিমায় । 

এ হাসির আছে প্রাণ, আছে তার অভিমান, 
এ হাসি যে গায় গান অমিয় ধারায় 

শত জ্বাল! সাহারার এ হাসিতে পায় পার, 
সহন্ জ্বলন্ত চিতা নিভে নিভে যায় । 

এ হাঁসি যে কথা বলে মরম পরশি চলে, 
__ফন্তুর শীতল রারি অন্তরে খেলায় । 

এ হাঁসি পরের তরে আপনা ভুলিয়ে ঝরে, 
ভুলায় সহজ্ জ্বাল রোগবন্ত্রণায় | 

এ হাসিতে ফুল ফুটে অমর হৃদয় লুটে 
কবিতার প্রবণ বসন্ত খেলায় । 
শিখিবিরে হাসি যদি আয় চাদ আয় । 


৫ 


অধ্য। 


৪৬ 


ভয় । 


মলয় পলায়ে যেতে নিদাঘ নিশীথে 
গুজে কিছু রেখেছিল আচলের কোণে, 
স্থধাংশু প্রমাদ গণি পুর্ণমাসী রেতে 
থুয়েছিল কিছু সুধা ভরে ও বদনে । 
পশ্চাতে রেখেছ বাধি সাজের আধার, _ 
পুলকে নিয়েছে তব সমুখে শরণ 
বালার্ক, কমল ছুই, প্রীতির আধার, 
চির দিবাময় এ শান্তিনিকেতন । 

শারদ গর্জনে ছাড়ি জলদের কোল 
অধরে খসিয়ে পড়ে তড়িতের হাসি । 
মেঘের নয়ন হতে ছুই কোটা জল, 
সামান্য রাঙান ছিটা তাঁর সাথে মিশি | 
চুরি করে এনেছিলে ছু*একটী ঢেউ, 
দুইটা কুম্থমগ্ুচ্ছ বসনের তলে 
গোপনে লইয়েছিলে দেখে নাই কেউ । 
বেয়ানা বেশাদ্‌ নিয়ে করিস্‌ বড়াই, 
তাই শুধু মনে ভয় হারাই হারাই । 


০১ 


সিক্কুর লজ্জা । 


অয়ি ক্ষুদ্র প্রবাহিনি, কোন শিলাতলে, 
কোন ক্ষুদ্র নিঝরের ছাড়ি বক্ষস্থল 
উল্লাসে ছুটিছ নেচে ম্বছুল হিল্লোলে ; 
তোমার আনন্দে ভাসে মত্ত ধরাতিল । 
ছুপাশে হরিত ক্ষেত করিতেছে খেলা, 
আশীর্বাদ করে তরু বাড়াইয়! শাখা, 
বুকে হংস ডুবে ডুবে হেরিছে নিরাল, 
সকলের চোখে তুমি অন্থতের রেখা । 
তোমার সর্বস্ব আমি নিতেছি চুষিয়া,-_- 
তবু তোর মুখে হাসি তবু তোর স্ীতি ! 
ব্রহ্মাণ্ড ভাসাতে পারি মুহুর্তে ফুলিয়া, 
হেথা ভার্দি হোথা গড়ি অনস্ত শকতি । 
কত রত্ব আছে বুকে, -নি্জনে বসতি : 
ভূধর টানিয়া নিলে ভরেন! উদর, 

শুধু মোর আত্তনাদ কেমন হুর্গতি” ! 
সিন্ধুর কথায় নদী করিল উত্তর, 
“দিতে আমি শিখিয়াছি তাই বড় স্রখী, 
নিতেছ নিয়ত তুমি তাই বড় ছুঃখী”। 


৪৭ 


অব্য | 


৬৮ 


ছটেছে গঙ্গা । 
আজি কি চাদউদয় রে' 
পাষাণ টুটিয়। ভূধর লুটিয়। 
বিশ্ব প্লাবন করে 
ছুটেছে গঙ্গা কলতরঙ্গ। 
উন্মি মুখর স্বরে | 
একখানি ক্ষুদ্র বুক ক্ষুদ্র নিঝর এক 
পাষাঁণে চাঁপিয়া অনিবার, 
'বনের শ্যামল বুকে গাঁথা ছিল দুঢ়রূপে 
তরলিত মুকুতার হার । 
'তলে তলে স্তরে স্তরে আপনা গোপন করে 
ধীরে ধীরে ঘ্ুরিত খুজিয়া, 
স্ব অতি ম্বৃহুস্বরে পত্বাণ আকুল ক'রে, 
আঁখিজলে দিত ভিজাইয়ী | 
তাপদগ্ধ ঝপ্চাহত লতাগুল্মে সঞ্চরিত, 
সাঁজাইত কুগ্ড মনোহর, 
সঙ্জীব সরস হিয়ে, হাসিত থাকিত চেষে 
আঁখি মেলি শান্ত গিরিধর । 
মুখানি লুকায়ে বুকে, কখন বা মনস্থখে 
মধুর মধুর নেচে নেচে 


অধ্য। 


সমুখে সমুখে ধেউ, ছুটে যেত ফিরে চেত, 
আটা ছিল বাঁধা ছিল আপনা বেছে । 
কোন আকাশের চাদরে ও তুই, 
কোন আকাশের চাদ । 
নামিয়ে এলি মোহন ছাদে, 
পাতিলি কেমন ফাদ? 
কোন গহনের পরশ পাথর, 
কোন স্বরগের আলা । 
কোন সাগরের মাঁণিক হীরা,, 
রমার গলের মালা । 
কোন অজানা দেশ কাদায়ে 
খসিলি অকস্মাঞ্চি 
কি মোহিনী শিখিয়ে এলি 
ভুলায়ে নিলি স'থ.1 
কি অজান। ভাষা কয়ে - 
ঢালিছ হ্বধারাশি, 
মধুর মধুর মধুভরা! 
তরল কোমল হাসি ! 
ওগো, কি ঝক্ষ। ছুটায়ে দিলি 
ষুগাছোর বেড়ী শত ছিন্ন করি, 


অর 


অধ্য। 


চিত 


গগন বিখারি পাষাণ বিদারি 
ছুটেছে গঙ্গা কল-তরঙ্গ! 
ধ্বনিতে ধরণী দলি। 
উম্মি উম্ম উন্মি কেবল 
শুভ্র অভ্র ফেণিল ধবল, 
স্বাধীন অলক স্বাধীন অঞ্চল 
বিশ্ব প্লাবন করে। 
বিশীল বিশাল বিশাল বুক ! 
বক্ষে ভরা লক্ষ মুখ ! 
কিসের পাষাণ কিসের বাঁধনি, 
শত বাহু টানি ছুটে উন্মাদিনী 
ত্রিলোক উদ্ধার তরে । 
ছুটেছে গঙ্গা কল-তরঙ্গা 
ছুকুল আকুল করে। 
এত ছিল ভরা এ ক্ষুদ্র বুকে ? 
এত বল ছিল এ ক্ষুদ্র মুখে ? 
আখি না পড়িতে পাখী না উড়িতে 
ভাসিল জগৎ ভাঁসিল ধরা ! 
হাসিতে হাসিতে টানিল বুকেতে 
শতেক পরাণ শতেক ধারা 1 


অধ্য | 
ক্চে ভারতী বক্ষে আরতি মার । 
পরাণে পরাণে জুড়েছে অসীম খেলা, 
সলিলে ডূধরে সাগরে আজিকে মেলা, 
হাঁসায়ে ভাসায়ে অমিয় ঢালিয়ে ধায়, 
দরশে পরশে কলুষ নাশিয়ে যায় । 
মিলিয়ে মিশিয়ে কি শোভা স্মধার ঝরে 
ওহে! পরাণ আকুল করে ! 
ফুলের বুকে শিশির-কণা হেলে ছুলে নড়ে, 
ছুম খেয়ে ঢেউ নদীর কোলে নেচে নেচে ঘুরে । 
আমি, চাইনা স্বরগে পরাণে পৌরুষে বলে, 
চাঁইয়! চাইয়া ভাপিয়া যাইব চলে ! 
হাজারে হাজারে মুঢত। জড়তা লও 
হৃদয়ে বসায়ে পাষাণ কশিয়ে দাও, 
উপর গগনে ফঁদেরি মতন রই, 
নয়ন কিরণে চুমিয়া চুষিয়া লই । 
খুজিতে খুজিতে চাইনা বুঝিতে ছাঁই,_- 
ঠেলেদে মাঝেতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাই । 
চলহে গঙ্গে কল তরঙ্গে 
বিশ্ব সঙ্গীত গাই । 


৮০ 


প্রাণের গীতি । 
পরাণ আমার নয় তাঁর কি গাইব গান ! 
সে আমাকে নাহি বুঝে, সে আমাকে নাহি খুজে, 
দুঃখে স্খে নাহি মাতে বিষম বৈরাগ্য জ্ঞান । 
পরের নয়ন ঠারে মে বেশ বুঝিতে পারে, 
বুঝেনা আমার কথ। হৃৎপিগু করি দান । 
হয়েছে এমন উমা আপনি পড়েন। ভূষা, 
আপনি গাঁয় না গীত শুনিছে সহজ্র গান । 
বন্য কুস্থমের গঙ্ধ পরের লাগিয়ে দ্বন্দ, 
কণ্টক জড়িত দেহে তাতে নহে ভ্রিয়মাণ । 
ক্ষীণ প্রাণ লয়ে ঘুরে শত প্রাণ দান করে, 
আত্মার আদর নাই চাহে না সে প্রতিদান । 
আকাশের পাখী ক'রে ভুলে ধরি উড়িবারে, 
অমনি ধরায় ফিরে কোথা যেন পড়ে টান । 
তার গান তার ভাষা, তাঁর ভাব তার আশা, 
আমি যে বুঝিন কিছু কি আর গাইব গান । 


৫. 


অহ্য । 


শচানাগামারারারিরাহারারাগারাদ” 


মুগ্ধ । 


মুগ্ধ আমি, এ চিত্রপুত্তলীর মত 
তোমার অঞ্চলে জড়ে কাটাই জীবন । 
সমস্ত শরীরে শুধু রয়েছে জাগ্রত, 
একটা অস্ফ,ট ভাব দুইটা নয়ন ! 
আঁখির হারান ধন বহুদিন পড়ে 
তোমাতে দেখেছ যেন, তাই অনিমিষে 
দূর করি লজ্জ! ভয় আছে অকাতিরে»_- 
কে নিয়ে পলায় কোন ব্বপ্রময় দেশে । 
তুমি প্রকৃতির বেশে সংসার ঢাকিয়া 
কখন তুফান তোল কখনও বা হাসি! 
সকলি সুন্দর তব, সকলে টানিয়া 
নয়ন ধরেছে যেন অমিয় বরষি । 
শালিক পিঞ্জরাবদ্ধ চঞ্চুতে যেমন 
শতদ্বারে ছুটি থাকে পক্ষ শুটাইয়া । 
আনন্দ আশীষ টুকু করিতে জ্ঞাপন 
পরাণ সহজ পথ খুজিছে ঘুরিয়] | 

সেই মুহুর্তের শুধু করিতেছি ধ্যান 
কখন গাইয়ে যাবে মরমের গান । 


(৩ 


স্বন্থ । 


“সকলের আছে আশ! সকলের আছে সাধ 
সকলে ছুটিছে বেগে ভাঙ্গিয়া পাষাণ বাঁধ । 
তোমার কিছুই নাই,__-এই ক্ষুদ্র গহকোণে, 
এই ছুঃখ দৈন্য মাঝে, কোথা হ'তে লও টেনে-- 
কদম্ব ফুলের মত নির্মল আনন্দ টুক 
আপনারে ঢেকে দিয়ে বাঁড়ায়ে সহজতর মুখ । 
জগৎ যাহারে চায় তাহার ধার না ধার 

ধরার অভাব তুমি ধরে আছ অনিবার” ! 

-_কি বলিলি সর্ববনাশি আমি কি সর্ববন্থ হারা ? 
কিছুই কি নাই মোর কাঙাল রয়েছি পড়া ? 
এ দৈন্য কণ্টক স্তূপে তুই যে আছিস্‌ ফুটি 
শতদলে বিকশিয়। স্বর্গের সৌন্দধ্য লুটি | 
সকলি দিয়েছে ঢেকে তোর এ হাসি মুখ, 
-মীনুষ কি চায় বেশী ক্ষুদ্র আশ! ক্ষুদ্র ধুক 1 
প্রাণ যর্দি নাহি খুজে, আখি যদি নাহি চায়, 
কার তরে কারে ধরে করিবরে হায় হায় । 


৫৪ 


ডি 


িওহাাাএরাদেনচিততে 


অঙ্চনা। 


কি শুভ মাহেন্দ্র যোগ জানিনা গে! আজি ! 
লন্মনী পুণিমার ঠাদ হৃদয়-গগনে ! | 
মরমের তন্ত্রী যত উঠিয়াছে বাঁজি 
সকলি করিয়। লুণ্ড মধুর আহ্বানে । 


এই যে পথিক ভ্রান্ত বহুদিন গত,-- 
ঝড় ঝগ্ধা শীতাতপ সহিতে না পেরে 
ব"পিয়ে পড়িয়েছিল মৈনাকের মত, 

অয়ি লক্ষন স্থধাময়ি, তোর রত্বাকরে | 


রত্রময় ঘরে তব রত্বময় দেশৈ 

আদরে নিয়েছ তারে তুমিও তেমতি । 
তাহার রতনকণা! কুড়ায়ে উল্লাসে 
কড়ার ভিখারী আজি লাখের ভূপতি ! 


অধি দয়াময়ি তোর দিব্য স্থধাপান 
করিয়াছে করিতেছে আজে! নিরবধি ! 
কিবা শক্তি জড়-পিগ্ডে করিয়াছ দান 
পুথিবী ঘুরিয়৷ তার পায়না পরিধি ! 


৫৫ 


র্্য। 


€৬ 


কি আনন্দ আজি তারে করেছে অধীর 
প্রতি অণু পরমাণু করি আলিঙ্গন ;-_ 
ভাষার অতীত তাহা দৃষ্টির বাহির, 

শান্তিময় অনুভূতি-_জাগ্রত স্বপন । 


এই অধীরতা মাঝে ভুলেনি তোমাকে, 
জাগিয়া উঠেছে স্থপ্ত প্রাণের বাসন। 
সীজের তারার মত তোমার চৌদিকে, 
তাই মনে বড় সাধ করিতে অর্চনা । 


(৭) 

কি দিয়ে পুজিব তুই রাজরাজেশ্বরী | 

বিশ্ব আলোকিত তব আলোক বিভায় | 

ধান্য দুর্ববা ফল ফুল গন্ধ বুকে ভরি 

এ মৌর জগৎখানি কেক্দ্রিত তোমায় । 
(৮) 

অয়ি মহাশক্তি তোর সঞ্জীব পরশে 

জড়তা-জড়িত মুখ লভিয়াঁছে ভাষা । 

তোর বুকে তোর ধ্যান করিয়া হরষে 

তাহার একটী গান শুনাইবে আশা ।-_ 

“তুই হৃদয়ের লক্ষী দেবত! আমার, 

আমার অশোকপ্রাণ নৈবেছ্ধ তোমার" 


উত্তর । 


' সৌন্দর্যে কি ভালবাসা ?__একটী দুয়ার 
অনর্গল আছে পড়ি, আশার ভাঁড়নে 
মোহবশে প্রাণীগণ পশে অনিবার, 

আসন না পেলে পরে ফিরে ক্ষৃ্ণ মনে । 
আশাটী চাহিয়ে থাকে ছুটো৷ আখি মেলি 
সত্য বটে কতক্ষণ শ্রন্দর বদনে ১ 

উত্তর না পেয়ে শেষে ধীরে যায় চলি 
আপন নিশ্বাস টুকু ভরিয়া! পরাঁণে । 

কিবা ভালবাসা! তবে £_ মহা আকর্ষণ 
পৃথিবীর মত বুকে ধরেছে টানিয়৷ ৷ 
_-প্রীণের আদিম গীতি প্রণব যেমন 
একতাঁনে সৌর বিশ্ব তুলিছে ধ্বনিয়া । 
কেন ভালবাসি তারে ? কি দিব উত্তর, 
দেখিবার বলিবার কিছুই ত নয়৷ 

কেবা কাঁরে ভালবাসে £ (সবি স্বার্থপর ) 
একটী প্রাণের কথা যদি নাহি কয় । 

পরাণ ধরেছে টেনে মরমের গান 

গায়, তাই তারে প্রাণ করিয়াছি দান । 


৫৭ 


অর্থ্য ৷ 


০০০০০ 
চা 


সিচ্ছু ও গঙগ1। 


সিদ্ধু--অয়ি গঙ্গে দয়াময়ি, শিথিল বন্ধন 


কর আজি কর দেবি খানিক সরিয়ে ; 
ভূলে যাও একবার সেই আলিঙ্গন 
ছুইটী পরাণ ধাতে গিয়েছে মিশিয়ে । 
ফিরে লও স্থাধা-ঢাল! প্রথম চন্বন, 
সমুজ্ঘবল স্রিপ্ধদৃষ্টি পুষ্প ঝরা হাসি, 
রতন মুকৃতা যাহা করেছ অর্পণ, 
স্বকোমল বাহুলত। কমল-বিলাসী । 
অতৃপ্ত বাসনা টুকু কল্‌ কল্‌ স্বন্্‌ 
রেখে যাও, দেখি আজি ভীষণ স্বপন । 


গঙ্গা কেন কেন কেন এই ভাব বিপর্যয়, 


৫৮ 


নিব বলে দিই নাই কিছুই আমার । 
মিশিয়া গিয়েছে যদি ছু ইটী হৃদয়, 

তোম] ছাড়া ফিরে নেব কি ধন আবার । 
কোথ। যাব ফিরে আমি, কোন অন্ধপুরে ? 
কোথা হতে আসিয়াছি ভূলে গেছি পথ । 
কতন। পাষাণ বন্ধ দলি পদভরে 

পেয়েছি দর্শন,__শেষ জীবনের ব্রত | 
মিশিয়ে ছুইটী শিখ। হয় একাকার 

কার সাধ্য করে পুনঃ পরখ তাহার । 


৭ 
গজাযতজঞাজরোরাগাত 


সিন্ধু--বিরক্তি বিরক্তি নয়,--আঁসক্তি তোমার 
ঢাকিয়াছে ঘন পুঞ্জে হৃদয় গগন । 
সত্য বটে ছাড়িবে না ফিরিবে না আর,_- 
অসম্ভব হয় নিত্য ভবে সংঘটন । 
যদিও পর্বত ধসে মর্ত ঝটিকায় 
লুকাবে না এই ক্ষুদ্র রেখা খানি তোর ? 
দেখিবনা ধু ধূ মরু ক্লান্ত পিপাসায় £ 
হইবে কি মহাস্রোতে স্ফীত বক্ষ মোর £ 
সে দিনের কথ শুধু আসিতেছে মনে 
বল দেখি কোথ! রবে রহিব কেমনে । 

গঙ্গা-_মাটীতে লুকাঁবে রেখা মাঁটার সে ধন, 
তোমাকে দিইনি তাহ। কি ক্ষতি তোমার £ 
ঠালিতেছি পলে পলে তরল জীবন,-_- 
একদিনে দিব নয় সমস্ত ভাণ্ডার । 
এধুলি কঙ্করময় আবিল প্রবাহ 
থাকিবে না কোলাহল অতৃপ্ত দর্শন । 
আবরি রাখিবে বুকে তব স্থধান্সেহ, 
রবে শুধু অণুষয় চির আলিঙ্গন । 
আমার সমাপ্তি স্থানে চিরদিন তুমি 
তোমাকে ছাড়িয়ে বল কোথা যাব আমি । 


৫০ 


অধধ্য। 


৬৪ 


আশীর্বাদ । 


কোথা হতে এলি নেমে দগ্ধ তরু শিরে 
অয়ি সঞ্জীবনী লতা! কোমল বন্ধনে 
শাখা প্রশাখার মত বাঁধি স্তরে স্তরে 
ঢাঁকিতেছ নিরন্তর পল্লবে প্রসুনে । 
প্রচণ্ড রবির তাঁপ বরষার ধারা 
সহিতেছ পাতি শির ক্ষমা মনোরম! 
কেবল তাহারি তরে, মুখে হাঁসি ছড়। 
বুকে ভরি শুক্ক তৃণ লক্ষ্মীর প্রতিম1। 
এঁ দদ্ধ তরু আজি মধুর রসাল 
কোকিলার কলকণ্ শ্যামার স্থতান 
শুনিতেছে পলে পলে, হৃদয় বিশাল 
ছাঁয়! দানে তাপিতের জুড়ায় পরাণ । 
এত স্সেহ এত গান কোথ। হ'তে নিয়ে 
কি সাহসে হেথা এসে বেঁধেছিলি বাসা, 
কি আনন্দে রহিয়াছ আপন! ভুলিয়ে 
নাহি ক্লান্তি নাহি শ্রান্তি নাহিক পিপাসা । 
আশীর্বাদ করি তোরে ধরিত্রী হরি 
অয়ি সপ্ত স্বরগের জমাট সঙ্গীত | 


এর 


অধ্্য 

দশন ও অবর্শন | 
অদর্শন,-পুণ্যময় সনীল শারদাঁকাঁশি,_- 
ভাঁসিছে বদন বিধু অঙ্কিত চিন্তার রেখা, 
আখি-তার। সান্ধ্য শুক বিরহিত ভ্রবিলাঁস, 
শিথিল সপ্তধি মালা, নীলাম্বরে তনু ঢাকা । 
ঘন অলকের গুচ্ছ আলসে লম্বিত পিঠে 
সর্শারি পবিত্র শীতি পবিত্র শান্তির ছায়া, 
ফুটন্ত অশোকপ্রায় অতৃপ্ত অন্তরে ফুটে 
সাধুর অন্তরে বথা শান্তিকপা যোগমায়া ! 
দরশন,_-বরমার বজ বহ্ছি ভয়ঙ্কর ' 
মেঘেতে লুকায় চাদ, সান্ধ্য শুকে বহে ধারা, 
উড়ে যাঁর সপ্ত খধি, ধুসরিত নীালান্বর, 
বাহু ভুলি পাছে ধায় সিন্ধু সম মাতোয়ার। | 
অশান্ত শান্তির ঝড়ে কামনার কালকুটে 
উড়ে যায় প্রীতিপুর্ণ পুণ্য-ছয়ি। ভস্মরাশি | 
অন্তরে থাকে ন! চিহ্ু মুখেতে ব্রন্মাণ্ড আটে 
কিবা সুখ কিবা শান্তি মুহুর্তেই যায় মিশি । 
অদর্শন গুণগ্রাহী মরমে কুকুরে কীদে, 
দরশন-দৌধান্বেষা কিরূপে ফেলাবে ফাদে। 





৬৯ 


অধ্য | 


২৩৫, 


বিসিজ্জন্‌। 


এত খুজে এত ডেকে নাহি পারি আর; 
আশার অতৃপ্ত তৃষা বাড়ে অনিবার । 
দারিত্রে ছুর্গতি ভরা অনন্ত জীবন, 

করি সাধ বদি পাই ক্ষণেক দর্শন | 
কিরূপে ভুলায়ে আছ, কেন ভুলে মরি” 
পরাণ বুঝিতে চাহে কহিতে না পারি । 
আজি শুধু বসে থাক দেবতার মত 
দুইটা চঞ্চল আখি করিয়া আনত ; 
হাসিটা লুকাও মুখে কপোলে অধরে 
ফুলের হাঁসির মত গ্রত্যেক পাপড়ে ৷ 
কহিও না কথা আর নাড়িও না শির, 
ছটুক অভয়-জ্যোতি ফাটিয়া শরার | 
চুর্ববল কামনা অজ্ঞ দিয়ে বলিদাঁন 
একবার মহাযজ্ঞ করি সমাধান । 
হৃদয়-সিন্ধুর নীরে আজি তোরে দেবি” 
বিসজ্জন করে দেব, থাক্‌ সেথা ডুবি । 


কার 





পে ০১০ কাপে সাপ পর্ষ ০০০০০ সই রি 
ক“, ৭ স্পিন সপ ও পাবা ০. একা পপ পদ দরজার আনন 


িততীল্ত অঅঞ্ভিল । 


শট 








ভারতী । 


কে বলে মা বঙ্গভাঁবা আজি গরবিণী,-_ 
বসন্তের কান্তি ভর! পুণিমা-রজনী ! 
আমি দেখি মেঘে ঢাকা, 
খনির তিমির মাখা, 
তড়িৎ-রেখার মত জ্বলিয়ে খানিক 
বাড়ায় আধার শুধু ধাঁধিতে পথিক । 
বাঙ্গালীর নারী লজ্জা অন্তঃপুর হ'তে 
অর্পণ করেছি সব তোমার শিরেতে ৷ 
অবগুঞ&নের তলে 
ও চাঁদবদন জ্বলে 
মৌনময়ী লক্জাশীলা আপন ঢাঁকিয়ে, 
__বাঙ্গালীর নব বধূ বাঙ্গালীর মেয়ে । 


৬৪ 


চর 


আজি যেন স্সেহশুন্য মায়ের অন্তর, 
ম! কলে ডাঁকিতে লজ্জা! ভাঁবি নিরন্তর 1 
সোহাগ সরম ভরা 
সাজায়েছি মনোহর, 
ইঙ্গিতে প্রাণের কথা কহি আঁড়ে গুজি, 
ছুজনার ভাব ভাষ! দুজনেই বুঝি । 


অয়ি মা জ্ঞানদে শুভে নিন্মলবরণি, 
বরদে আলোকজ্ছবল দেবি বীণাপাঁণি । 
সহজ রাঁগিণী যার 
কলকণ্ে অনিবার 
বধিয়াছে পলে পলে মধুর নিক, 
সাজে কি জননী তব এ অবগুঞন 
সহজ সম্ভান ধার জড়াঁয়ে অঞ্চল 
আকুলি ছুটেছে নিত্য আনন্দ-বিহবল | 
মী আমার রবি নুয়ে ? 
কবি না প্রাণের কথা খুলে যদি মাতিঃ, 
কেন ডাকি কেন কাদি ঘুরিছে নিয়ত । 


অধ্য। 
খোল খোল জননি গে! মিছে আবরণ, 
উল্লাসে ডূবিয়ে যাক এ দীন নয়ন | 
একবার স্নেহ ভরে 
তুলে লও অক্কোপরে, 
ললাঁটে আকিয়! দাও মধুর চুন্বন ; 
দেখুক মায়ের সহ এ বিশ্বভুবন । 


আমরা পতিত জাতি অধম ভুর্ধবল, 
কোথা পাব রাজ্যোগ্ভান মুকুতা উজ্জ্বল । 
ভুলেছি সত্যের ধ্যান, 
শিখিয়াছি মিথ্যাভাণ, 
সাজাতেছি স্ব্ণ-সীতা তোম। বরানন! ; 
ভুলিয়ে গিয়েছি মাত? স্বরূপ অঙ্চন! । 


আমর! ভূলেছি বটে তুমি যে জননী, 
কেমনে ফিরাবে মুখ পতিতপাবনি | 
দাও শক্তি দাও ভক্তি, 
দাও প্রাণ অনুরক্তি, 
গাঁও সঞ্জীবনী গীতি ঘুচুক জড়তা» 
খুলে বল প্রাণময়ি প্রাণের বারতা । 
৬ 


৬৬ 


্ 


কে বলে উঠচিবে না গে! তব বীণাধ্বনি, 
নীরবে রহিবে তুমি সঙ্গীতের রাণী ! 
কে বলে মায়ের মন 
দয়) স্নেহ অনটন, 
আমরা ধাইব ঘদি তোমার চরণে 
তোঁষিবে ন! জননী গো মধুর বচনে । 
উঠ দেবি দয়াময়ি উঠ একবার, 
বঙ্কারি অম্ৃত-বীণ বাজাও আবার | 
শ্বেতবাসে শ্বেতহারে 
শ্বেত-সরোরুহ পরে 
এস মা! গো বিশ্বরাণি অমিয়ভাষিণি, 
ছুটুক সঙ্গীতধারা প্লাবিয়া ধরণী । 





বাণী-বিলাপ। 
অই বসগণ্, কেন তুলিতেছ রি 
কেন বা গাঁখিছ মাল! নির্জনে বসিয়া ! 
1889888576888784 3 
আমার মুখের পানে কি ঞজঞগি 
চারটার 
যাও আগে, বাও তার কর উপাসন! 
প্রসন্ন তাহার আখি হয় যদি, পাছে 
টা রিয়ার 
কমলা সতিনী নয প্রাণের পুতুলী 
আমি যে বিকায়ে গেছি তাহার চরণে । 
৪৯২৮ 
নিজ কা 
বা) 
58 
লও 
চঞ্চলার ধ্যান-মগ্ন আজিকে জ টস এ 
»দেখে না আমারে, যদি দেখে 


০ 


৬৭ 


৬৮" 


আগ্ত-পরিচয়। 


এ যে হাঁকিম বাবু বসেছেন বেঁকে, 
“ছুজুর হাজির” বলি চাঁপরাশী হাকে। 
উঠানে ঢুকিতে বুক কাপে থরথরি । 
মামার জ্যেঠার শালা পিসার বেহাই, 
কেহ মুড়ি কেহ জুতি কেহ কোট ধুতি, 
“পাঠের মাহিন। চাই? “পড়িবার পুথি? । 
দোকানী নাপিত ধোপা ইনকাম্‌ মুহুরী, 
সেসের খাসের প্যাদা বাড়ীর মালিক, 
ঠাকুর কুকুর টিয়া সারিকা শালিক, 
রাঙা চোখে বসে আছে তপ্ত কথা ঝরে, 
--দিতে হবে কর্তা জানে কেবা খোজে কারে । 
গেটে নাই ফুটা করি চোখে নাই ঘুম, 
সকলের বড় কর্তী প্রভুর হুকুম ! 

ছেড়া! বস্ত্র পরা খান। খেসারির জল, 
গৃহিণা গঞ্জনা করে আখি ছল ছল । 


অর্থ্য। 


পোষ্যবর্গে ছুটিয়াছে হাসির জোয়ার, 
কেহ ব! ধপশীচ' বলে কেহ বলে ন্ভূত' 
বিড় বড় কর্তাদের সকলি অন্ভত+ ; 

কেহ বা টিপ্পনী কাটে “সর্বস্ব গুহিণী” 
চরণ-সরোৌজে সব হু'তেছে মেলানি” 

টু উ শব্দ করিবার যোগার ত নাই, 
পাঁছে কেহ কলে উঠে টাঁকার বড়াই । 
লাঁজে ভয়ে কাজে তাই পাঁশ কেটে বায়, 
পাশার লড়াই করি গুড়,ক সেবায় : 
লেখা পড়া বীরপণ ঢুকেছে চুলায়, 
আইনের উকুন বেছে টিকে উঠা দায় । 
রক্তহীন মাংসপিগু ঝুকে ঝুকে চলে ; 
বেকুব বনিয়ে বলে বিলাতের ছেলে ।-- 
“দেখতে খাট বোঝা বড় এঁটী কি গাধা” 
--ও ছেলে বুঝনি সে যে “বাঙ্গালীর দাঁদ1” । 


পৈরণে বিলাঁতি ধুতি ডজনের বুট, 
বাঁকা টেরি কাল! শ্যাম ফিরে হাটে মাঠে, 


অর্থ্য। 


ইংরেজীতে এস্পেলিং বিছ্যান্ভরা পেটে ! 
কালিদাসে মিল্টনেতে হ”তেছে তুলনা, 
জেলার ডেপুটী জজ সহিছে গঞ্জনা, 

“ও শাল। পড়ায় ভাল,--সে কালের কাজি, 
সম্মান বুঝে না কারো মুখ খানা পাঁজি। 
উকিলের প্রপৌত্র হাকিমের নাঁতি, 
আমরা কি ছোট % তারা ধরে? যেত ছাতি । 
কৃষি শিলী কুলিকাজ, বাণ্রিজ্য বদমীসি, 
গোলামী কলমপেশা ভাল আছি বসি । 
দাদার বেতন মোটা পিতার নিমকে” 

পরে পরে বলে “সাধে খেতে দেয় মোকে £ 
পুথক্‌ করিয়া দেক যৌথ পরিবার, 
অদ্ধেক সম্পত্তি হোথা রয়েছে আমার” । 
গুহিণীর গলে কম একপদ সোণা, 

আগুন জ্বলিয়া উঠে পরাণে সবে না! 
করতালি দিয়ে হাতে শক্ররা নাচায়, 

রাখে কিবা ভাঙ্গে ঘর মাঁথ। ঘুরে যায় ! 
সম্মুখেতে মার লাখি নীচু হয়ে সবে»-_ 
ছুমুটো৷ পাইলে ভাত হাতে ন্বর্গ পাবে। 
লাজের মাথায় বাজ কথার কানাই ;-- 


অধ্য | 


হেসে এসে বলে এক পার্বত্য লুসাই ! 
“এমন অদ্ভুত জন্ত দেখিনি ত বনে” !" 
--এ যে “দাদার ভাই” বঙ্গীয় কাননে ! 


কি এঁ মৌহনবেশে জগৎ জুড়িয়। 
সপ্ত রডে শোৌভিতেছে নয়ন ধাঁধিয়। ! 
দাড়াবার স্থান নাই, আশ্রয়ের স্থল, 
আকাশস্থ নিরালন্ব শুন্যই সম্বল । 
তপনের তাপে কিবা দরিয়ার বায়, 
না ক্রানি কোথায় কার অঞ্চলে লুকায় । 
বছরে ছ“মাঁসে দেখা যাঁয় না কখন, 
দেখিলেই হৈ চৈ ভরিয়া ভুবন । 
শুন্যগর্ভ শক্তিহীন দেখিতে বাহার, 
নিক্ৃম্ম! রয়েছে দূরে ছাড়িয়া সংসার । 
অস্থি মভ্জী মেদ নাই শোণিত শরীরে, 
কা আবরণ শুধু ঝুলিছে বাহিরে । 
নিগুণ শিঞ্জিনী শুন্য মনোহর তনু 
জিজ্ঞাসে মার্কিণ “এ কি নামে ইন্দ্রধন্ু” ! 
তা নয় তা নয়, ও যে “বাঙ্গালী-সমাজ ! 
প্রসারিয়! বড় বপু করিছে বিরাজ । 


৭১ 


অধ্য | 


সুন্দর স্থঠাম মুক্তি শান্ত যোগিবর, 
নিম্মল জ্ঞানের জ্যোতিঃ প্রতিভা প্রথর । 
অন্তরে অনস্ত আ্োতে প্রেমের প্রবাহ । 
সত্যনিষ্ঠা বজ্ঞজ তপ ভক্তি আরাধনা, 
নিত্যকম্ম দানি ধ্যান দেবতাঁঅচ্চনা | 
ঘ্ণ| হিংসা ঈর্ষা! দ্বেষ প্রাণে নাহি সহে, 
জ্বীনের কণিক! যার তৃণবৎ দহে । 
টিপিয়া গলায় তা রেখেছে মারিয়া ; 
থুয়েছে হীড়ীতে ভরি উপরে চুলার, 
চুরি হিংসা ঈর্মা দেন মিথ্য। ব্যভিচার 
ভ্বলিতেছে ধু ধু করি প্রচণ্ড ইন্ধন; 
সকলে সাগ্রহে তারে করিছে রন্ধন । 
“ছু'ও না ছুও নী” বলি ছাড়িছে হুঙ্কার 
“দেখ না হেথার লোক ঘেরা চারিধার” ! 
পৃথিবা কীপায়ে তোলে জ্ু'দনর গরব; 
কে উহার! স্থজিয়াছে ব্বর্ীয় বিভব ! 
বলিদ্প আসল কথ! চোখ হবে লাল 
চিনি না বলিলে বেশ ফুরায় জঞ্জাল | 


(কলসি 





অধ্য 1 

ফুটুবল। 
আমর। লাখির মালিক শুধু, 
বিষয়-বাঁসনা করেছি শেষ । 


তাই গে। তোমাতে পেয়েছি মধু? 
সমানে সমানে মিশেছি বেশ। 


হাত পা মোদের নাই গো মাথা, 
ভিতরে রয়েছে বাতাস খাটি । 
লাখির দাপটে ফাটে না ছাতা, 
প্রবোধ পাই গো ছুইয়া মাটি । 


চরণে চরণে চলেছি ঘুরে, 

ঠেলেদে চরণে চরণ টুকে। 

শক্তির পরাক্ষা লাথির জোরে, 
গায়েতে বাঁজিলে গোল যে ঠেকে 1 


উদ্ধে মোদের নাহিক ঠাই, 
চরণে আমর! পাই না স্থান । 
লাথিতে আসি গে! লাথিতে যাই, 
সোণার পাত্রটা দেখে না প্রাণ 


শঠিজনিটিতরজীডিতে ডিটিগডিসেরিউডরেডিড 


৭৩ 


৯০ 


৫১ 


আগমনী । 


বিসভ্জন করিতেছি বছরে বছরে, 
তবু বল কোন্‌ ন্বেহে, 

ঘুরে ফিরে এস তুমি আমার ছুয়ারে ৷ 
ঝারিয়া, গায়ের ধুল! 
কুল নাই ছুই বেল! 

জাম! জোড়া গুছাইতে দিন চলে বায় । 
বগলে কাগজ গুজি 
মাঁমলা বেড়াই খুজি, 

বিঘে বেচি আগে হাটা কড়ার মায়ায় 
গৃহিণী ফুটায় জল-- 
রসে করে টলমল, 

এখনও ডসন খুড়ো৷ পাঠায় না জুতো | 
চিঠির উপর চিঠি 
লিখিতেছি পরিপাটা 

হেমিন্টন খুজিতেছে সেমিজের সুতো 1 
সারিতে পারি না কাজ, 
তুই মা আবার আজ 

জঞ্জাল ঠেকাতে এলি আমার নিকটে ! 


্্প 


অধ্ধ্য ॥ 


আছে নাই বুঝ নাঁকো, 
আগে পাছে নাহি দেখ, 
কি দিব চরণে তোর পরম সঙ্কটে | 
স্থপ্রসমন্ন কি কপাল ! 
ছুইটা সৃতার নাল, 
যজ্ঞের আগুন দীপ চিরুণী দর্পণ, 
মুকুট আসন ছাতা! 
সামান্তি অলক্ত পাতা 
হাতের ত্রিশূল অসি বলয় কঙ্কণ | 
কি আছে আমার ঘরে, 
কি দিব মা তোর করে ? 
সাধ্য আছে না করিয়ে সমুদ্র লঙ্ঘন ! 
কেন ফিরে দিলে তুমি নিঠুর দর্শন | 
যেখানে ছ'মাস আগে 
তোমার উত্সব জাগে, 
আসিবে আসিবে করি মুখ পানে চায় । 
ক্ষুধা ছাঁড়ি তৃষ্ণা ছাড়ি, 
ললাঁটের ঘন্ম ঝারি 
বসন ভূষণ তোর আনন্দে সাজায় । 


৭৫ 


৭৬ 


যেখানে নীলাম্ু রাশি 
তব প্রতিবিন্বে মিশি 
ভাসাবে স্বর্ণপন্ম পণ্যতরী পাশে । 
সেই পুণ্যময় পুরী 
কেন হেথা এলে ছাড়ি ? 
নিজীব আত্মার মাঝে এ ছুর্গত-দেশে ! 
তুমি শক্তি মহাঁতেজ। 
যেখানে শক্তির পুজা, 
যেখানে শক্তির জয়, শক্তির নিশান, 
পবন বক্ষেতে পোষে, 
সমুদ্রে বাজায় যার বিজয়ী বিষাঁণ। 
উলঙ্গ সঙ্গিন নিত্য 
বিদ্যুৎ করিয়া লুপ্ত, 
গর্ববিত দানবধ্বংসী কম্পিত গীর্ববাঁণ 
হুঙ্কারে করিয়! হেলা, 
আহ্বানিছে ছুই বেলা 
ভক্তিভরে বজ্রনাদী বন্দুক কামান । 
সেই শান্ত-গৃহ ছেড়ে 
শক্তি তুমি মোর ঘরে ! 


অধ্য | 
রক্ত ফোটা দেখে যার ওঠাঁগত প্রাথ। 
সর্ধবদিগে হরিবোল, 
বাঁজিছে শান্তির ঢোল, 
কেন আসিয়াছ হেখা কে করে আহবান £ 
ছিলে বার ক্সেহে লান 
সে গেছে অনেক দিন, 
তাহার অভাব ছিল সভ্ভেকেছে তোমারে । 
আমার ত কিছু নাই, 
আমি কিসে তোরে চাই ? 
পূর্বব কথা স্মরে” কেন এস গর্ববভরে 1 
| দশভুভী তোরে বলে” 
দশ হাতে দাও ঠেলে 
স্প্তি হিৎসা ঈধ। দ্েষ ঘ্বণা পরস্পরে, 
আলস্য ওদাস্ত হাসি 
কলক্ক গঞ্জনারাশি, 
বেখায় শক্তির পুজা! সেথা বাঁও কিরে । 
মরিতে এসেছ কেন আমার দুয়ারে ! 


১১১১১ 


১. 


৭৮ 


লক্ষ্মীপুজা। 


কিসের আনন্দ কিসের উল্লাস ! 

ভুবন ভরিয়া বহে কি উচ্ছাস 

সহত্র দেউটি কেন আজি জলে ! 

কেন উলুধ্বনি উঠে ঘন ঘনে, 

রমণীর ক গগনের কাণে ! 

আতঙ্ক জড়িত এঁ শঙ্খ আজি 

কেন মুহুমুিঃ উঠিতেছে বাজি ' 
আজি কি উড়িবে বিজয়কেতু £ 

কত রবি জ্বলে কেব। আখি মেলে” 

বাজমন্ত্র সদা মরমের তলে । 

হদি শুন্যবল বাহু শক্তিহান, 

চরণে নিগড় ঘুমে রাত্রি দিন, 

আলস্তের দাঁস ওদাস্তের বাসা, 

দানতার ছবি জড়িত নিরাশা, 

তারা কেন আজ মেলেছে নয়ন ? 

নিজীবের কেন এই জাগরণ ? 
কিবা সে আনন্দ কিসের হেতু ? 


অর্ধ্য। 
আজি পৌর্ণমাসী তিথি কোঁজাগর, 
তাই কি নড়িছে স্থপ্ত অজগর ! 
তাদেরও কি আছে প্রাণের পিপাসা ? 
তারাও কি করে আলোকের আশা ? 
তাহার! শিখিল নড়িতে কবে ! 
লক্ষবী-পূর্ণিমায় এর দিবে সেবা ! 
এর! কি বুঝেছে লব্ম্মীর প্রতিভা! ! 
মণ্ড কের মাথে স্বর্ণের ছাতি, 
অন্ধের নয়নে হারকের বাতি, 
কু কি শোভার আধার হবে ? 
হিমান্দ্ি হইতে কুমারী অবধি 
সারাদিন আজি ঘুরিতেছি কীদি ।-- 
কৃষকের কেতে সমুদ্রের নীরে, 
শিল্পীর আবাসে কুলীর কুটীরে, 
নগরে পাহাড়ে বেড়াই খুজি । 
_-কৌথা তোর লক্ষ্মী? কোন্‌ আঙ্গিনায় £ 
আঁচলের তলে ঘরের কোণায় । 
কোথায় রেখেছ, দেখাও না ভাই ! 
কিসের সরম ? কেঁদে কেঁদে চাই, 
তোমাদের সাথে পুজিব আজি । 


কেন গাঁথ মালা ? কেন ভর ডালা? 

চন্দন ঘষিয়! বৃথা পাও জ্বাল। : 

কেন তুল ফুল ভরে ভরে সাজি ? 

কার পুজা দিবে, কোথায় সে আজি ! 
কাহার উৎসবে মেতেছ তুমি ? 

কিসের আনন্দ! কিসের ফুৎ্কাঁর ! 

এ যে নয় পুজা,--সহ্বৃতের সৎকার ! 

খুজেছ কি কেহ সে মরেছে কবে £ 

_-এ বাঁধক শ্রাদ্ধ করিতেছ সবে ! 
নয়ন বুজিয়া ধুলায় নমি | 

তুমি কর পুজী কিসে অধিকার 

ভিখারীর ঘরে রাজার দরবার ! 

রাহুর কবলে শশধরে যুজে, 

আধার নিশীথে তপনেরে খুজে, 
কারও কি কখন পুরেছে আশা ? 

পিঁধনের বাস রাঁধনের হীড়ী, 

পেটে নাই ভাত গেঁটে ফুটা কড়ি, 

ছুটী মাস জল ঘদি নাহি পড়ে 

কোটরেতে আখি মিটি মিটি করে; 
রমারে পুজিতে তোমার নেশা ! 


এ 


দেবতার লক্ষ্মী দেবতার ধন, 
পশুর অধম, তার আকিঞ্চন ! 
জান কিসে তাঁরে পাইল দেবতা, 

ও সব কি শুধু ভাব উপকথ 
কিছুই কি নাই তাহার মাঝে £ 
পুজা করে লক্ষ্মী কে পেয়েছে কবে £ 
আগে আন তারে, পূজা কর তবে । 
আগে তুল ফুল,-_পাছে গাথ মালা, 
তা হুগলে জুড়াঁবে জীবনের জ্বালা । 

কি হবে ডাকিয়া একটী সাঝে ? 
শ্বেত বাস পরা এ যে নয় বাণী 
গুটী কথা শুনি ভুলিবে অমনি | 
__রত্রাকর পিতা গদাধর স্বামী : 
রত্বে আলোকিত পুরী দিবাষামী ! 

না আনিলে তারে আসিবে ডাকে £ 
কদলীর খোসা আধ পোয়া চাল, 
খোজা বেলপাত রসালের ডাল, 
মাটির বাসন আলিপণ! আক, 
অর্থ বিনিময়ে ব্রাহ্মণের ডাক, 

কেমনে বুঝেছ ভুলাবে তাকে ? 


৮৯ 


৮২. 


এদিকে হিমান্ডরি ও দিকে সাগর, 
তোমরা কি লক্ষী খুজ ঘর ঘর ! 
মন্দার টানিয়! সমুদ্রে ফেলাঁও 
অনন্ত শক্তিতে মথিয়া তোলাও, 
মন্থন বিনে কি মিলিবে সুধা ? 
হ্কন্মের সৃষ্টি সমষ্ঠির করে,__ 
তুলেছিল লক্ষী মিলে দেবাস্ুরে | 
আবার সকলে মখিতে হইবে, 
সেই শক্তি পাঁশ আবার লাগিবে, 
তা হৃ*লে মিটিবে প্রাণের ক্ষুধা ! 
কি বিষম কথা বলিলাম পরে ! 
প্রায়শ্চিভ্ড দিয়ে ছাড়িবে যে মোরে । 
ননীর পুতুলী আদুরে গোপাল, 
তারাও এতেক সহিবে জঞ্জাল ? 
তারাও সমুদ্র মঙ্থুন করে? 
তারা যদি শুনে কথাঁটী আমার, 
তবে কেন শুনি এত হাহাকার £ 
তবে কেন আজি খাত। হাতে করে 
মাগিতেছি ঘুরে ছুয়ারে ছুয়ারে ? 
লাঁজের মাথায় বাজটী ছেড়ে ! 


অধ্্য | 

কেমনে মথবে অযি মা কমলে, 
চণ্ডালের হেয় সাগর ছু'ইলে। 
চুরি হত্য। মিথ্য। প্রায়শ্চিতে বায় 
ইনার যে কোন বিধান ন। পায় ! 

কেমনে যাইবে তোমার পায় ! 
কেমনে ছু'ইবে কেমনে আনিবে, 
কেমন করিয়া চরণ ধরিবে, 
সাগরের বাল! সাগরে পালিতা। 
সাগরের গন্ধে তুমি ম৷ দুষিতা; 

সাগরের জল লেগেছে গায় ॥ 





৮৪ 


বিজয়া-দৃশমী | 

নবমীর শশী পড়েছে ঢলিয়া 
স্্দুর পশ্চিমে সাগরকুলে | 
পুর্ববাশার কোলে নব জ্যোতিঃ ভর! 
আশাপুর্ণ শুক হরষে জ্বলে । 
তরু কুঞ্জবন সুগন্ধ কুস্থমে 
অঞ্জলি পুরিয়া দাঁড়ায়ে আছে, 
ছাঁড়ি নিদ্রা নীড় বিহঙ্গম দল 
মঙ্গলে আরতি গাইছে পাছে । 

হোথা ভূতনাথ ভূধর শিখরে 
আনন্দ উল্লাসে ভাঙ্গিয়া ধ্যান, 
অন্নদার পথে ত্রিনয়ন ফেলি, 
পঞ্চমুখে তার গাইছে গান । 
দলে দলে দলে প্রমথ সকলে 
নাচিছে উন্মত্ত ধরিয়া তান । 
'কল তরঙ্গিণী ছুটে সৃরধুনী 
শত হাতি তুলি করে আহ্বান । 
স্বরণে ভূতলে স্থখ মন্দাকিনী 
আনন্দ লহ্রী তুলিয়া ধায় । 


অমর কিন্নর স্থাবর জঙ্গম 
গলাগলি করি সঙ্গীত গায় । 


তোরা কেন আজি ভূলিয়। সকলি 
এখনও ঘুমেতে রহিলি ভোর ? 
তোদের এ নিশ! হবে না প্রভাত 
মেলিবি ন। পোড়া নয়ন জোড় ? 
এঁ দেখ্‌ চেয়ে পুরবে পশ্চিমে 
স্বলিছে দশাশা অখণ্ড বাতি ! 
মরমের সাধে ছু” আখি মুদিয়। 
তোরা কি দেখিবি আধার রাতি ? 
উষার আলোক কুস্থমের হাদি 
পাখীর উন্মাদ আকুল গীতি, 
নয়নে বদনে জড়াও পরাণে 
কিসের বিষাদ কিসের ভীতি ! 


লও শঙ্ঘ ঘণ্টা স্ব্দঙ্গ কাসরী 
সানাই সারঙ্গ মোহনরাশরী, 
তুমিও জেগ্েছ ঘোষণা কর । 


৯৮৫ 


অধ 


. টা, 


লও রক্ত জব! শেফালী কমল, 
অক্ট দুর্ববা ধান গন্ধ বিস্বদল, 
সহজ্র বাহুতে চরণে ধর । 


ঘ্বণা অবসাদ আত্মপরভেদ 
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ সকলি ভূল, 
পঙ্গপাল সম দিগন্ত জুড়িয়া 
মায়ের অঞ্চল বেড়িয়ে চল । 
বলিবার দিন আজি উপস্থিত 
এস খুলে বল প্রাণের কথা, 
নিয়ে যাক সাথে ভবের ব্যথা | 


বলো! মা মহেশে “কিসের উদ্দেশে 
সমুদ্র মন্থন করিল তারা ! 

অস্ত্র দৃমিয়া কেন বা লইল 

কমলা কৌন্তুভ অম্বতধার! | 

কেন বিশ্বনাথ বিশ্বের মায়ায় 

কণ্ঠে কালকুট ধরিলা নিজে, 

কেন আশুতোষ তেয়াগিল। সব 
জগতের ছুঃখে ভিখারী সেজে 1৮ 


অ্ধ্য | 


“কোথা সে অস্ত কোথা সে কৌন্তুভ ! 
শুধু হলাহল ভরিয়া দেশ ! | 
হেথা উৎগীড়ন হোখথা অনশন, 
_-রাক্ষসী ধরণী ভীষণ বেশ ! 
ভাঙ্গিয় ছরিয়া পুরাণ জগৎ 
ভুলিতে হইবে নব নৰ জীব 

এবার ভূভাগ মথিয়। ভবে ।” 
কিসের ভাবনা কিসের বিষাদ 
কিসের যাতিন। ধরণীতলে ! 
তোমাদের মত কত শুক তরু, 
মঞ্জরী মুকুলে শোভিছে ফলে । 
গতান্ুশোচনা হুর্ববল-হৃদয়ে, 
অতীতে ভাবিয় কি হবে কার ? 
কলঙ্কের চিহ্ন শুন্য কেহ নহে, 
বেশী কমি হোক্‌ ভাগ্যে সবার । 
কি ক্ষতি মরেছ মরিবাঁর শেষ ? 
-না মরিলে কেব! জনম লয়, 
--্ষুধাঁয় দহিছ ? তৃষ্ণায় জ্বলিছ £ 


৯৮৭ 


--উপবাঁস বিনে ব্রত কি হয় ? 
যদি না উঠিবে কেন ডাকে পাখী 
এখনও প্রভাতে মধুর স্বরে, 
যদি না দেখিবে কেন রবি শশী 
দিন দিন উঠে আলোক ভরে । 
কেন খুজ শক্তি £ কেন খুজ বল ? 
শক্তিহীন স্ষ্টি কোখায় আছে। 
কটিবন্ধ কুঁজি, সিন্ধুকে মাণিক, 
ধন কি খুজিছ পরের কাছে ? 
কুরীতি কুপ্রথা প্রাণের জড়তা 
তাড়াও সবলে সকলে মিলি, 
সত্যের অর্চন। সামর্যের ধ্যান 
কর শক্তি যাবে চরণে ঠেলি। 


নাইবা! আসিল কিসের তরাস £ 

- শক্তির ছায়ায় বসতি করি । 
কিসের সরম ধরে ধরে চলি £ 

-_-কে শিখে দাড়াতে হাতে না ধরি । 
এ উহার কাছে নোয়াইছে মাখা, 
আকর্ষণ ধরি পৃথিবী চলে । 


এ প্র 
অহা; রর ্‌ 
পারনি 


ত্বাশে বাঁশে মিশি দাবাগ়ি প্রকাশে, 
আগুন ধরিয়। বাতিটী জ্বলে ॥ 


(কেন দশভূজ1 করিতেছ পুজা % 
জগত-জননী কেনই ডাক £ 
ছু-হাঁতের কাজ যদি নাহি কর, / 
ভাই ভাই যদি বিবান্ধে থাক ! 
মশানে যাইতে যদি কর ভয়, 
কেন অক্ঈ দুর্বব! দিয়েছ পায় % 
কার পুজ। কর যদি নাহি বুঝ, 
অকাল বোধনে কি পুজ তায় ? 
কিব। বিসঙ্জন +-নরত্ব মহস্ত 
দয়াধম্ম ধন না যায় বুঝা ! 

ঘৃণা হিংসা ছেষে প্রভৃত্ব বিকাশ, 
কিবা সে বিজয় কিব। সে পুজ ! 
যত কর শুধু বাহিরে দেখাতে * 
অন্তরে নাহিক ধারণ! তার ! 
ক্ষিপ্ত গ্রহমত আলোক স্বালিয়-_- 
আধারে লুটাও জীবন ভার ! 


উঠ উঠ, এ উঠিছে তপন, 
প্রাণের দীনত। কুড়ায়ে লও» 
বিজয়ার দিনে জয় জয় রবে 
গঙ্গার সলিলে ডুবায়ে দাও । 
লও পদধূলি লও আশীর্ববাঁদ 
কর আলিঙ্গন জগৎ-সখ1 ; 
দাঁও বিসর্জন এ শুভ তিথিতে 
আলস্য ওদাস্ পরাণে মাখা । 


এঁ দেখ, চেয়ে পুরবে পশ্চির্মে 
ভ্বলিছে দশাশা অখণ্ড বাতি ! 
মরমের সাধে ছু-আঁখি মুদিয়! 
তোরা কি দেখিবি আধার রাঁতি £ 
উষার আলোক কুস্রমের হাসি 
পাখীর উন্মাদ আকুল গীতি, 
নয়নে বদনে জড়াঁও পরাণে, 
কিমের বিষাঁদ কিসের ভাত্তি € 


১০০১0 


গ্াধীনতা । 


বীজমন্ত্র সম কহিছে সংসার, 
“্বাধীনতা আমি দিব না কাহার, 
সকলেই দাস সবে পরাধীন, 
একের সেবায় আরে হও লীন, 
কেন আড়ম্বর করিছ বৃথা” ?-- 


“স্বাধীনতা! চাই-স্বাধীনত। চাই” 
জগৎ জুড়িয়া কেন এ লড়াই £ 
আমর! স্বাধীন স্বর্গের দেবতা, 
তোমরা অধীন চরণের জুতা 
এ কোন্‌ বড়াই এ কোন্‌ কথা £_- 


সত্যই ত বটে, কে কোথা স্বাধীন ? 

এ উহার জুতা বহি রাতি দিন । 

তবে কেন আজি আহরিক মদে 

ছুটেছে সকলে এত ক্ষিপ্রপদে £ 

এ উহার গ্রাস নিতে চায় কাঁড়ি, 

এ উহার গলে দিতে চাহে বেড়ী,-" 
কেন হুড়াহুড়িময় এ বিশ্ব ? 


তিক 


৯১২, 


কারো কথা কার সহে না পরাণে, 
বিষবাণ সম বাজিতেছে কাণে। 
সকলেই চায় মম অধিকার, 
উদ্দৃম অধীর এই কি দৃশ্য ! 
বাণিজ্য-বিজ্ঞানে মহ! শক্তিবান্‌, 
দম্ভ অভিমানে ধরা কম্পমান, 
এঁ যে পশ্চিমে যুনানী মগ্ডলী-_-. 
স্বাধীনত। ধ্বজ! উড়ায় সকলি 
সমগ্র ধরণী করিয়া গ্রাস । 
তাহাঁদেরও মুখে বিষাদের রেখা 
মাঝে মাঝে কেন যাইতেছে দেখা * 
__হেখা প্রজাগণ করে ধন্মঘট, 
হোথায় রাজার জীবন সঙ্কট, 
কারে প্রাথ নাশ কাহারে ত্রাস । 
ব্রাজার পরাণে প্রজার পরাণে- 
যদি নাহি বাঁধে স্বর্গীয় বাঁধনে, 
স্বাধীন জগতে শান্তির কিরণ 
যদি আভাহীন রহে অন্ুক্ষণঃ-- 
মরমে গুমরে সহজ মেঘ । 


কিবা স্বাধীনতা কিবা সে গৌরব ! 

কিবা সে মহত্ব কিবা সে সৌরভ ! 

সকলেই ষদি অবসর খুজে-_ 

কার পদতলে কার শির গুজে, 
কিবা! সে স্বাধীন অন্তর বেগ ? 

শুধু অর্থরাশি শুধু উচ্চ পদ 

স্বাধীন জীবনে কেবল সম্পদ্‌ ? 

মানুষ কি পারে শুধু বাহুবলে 

মানুষের হিয়া দলে পদতলে £ 
বৃথা সে আকাজ্ক। বথা সে খেদ। 

বাহুবল সে ত জোয়ারের জল 

যতক্ষণ খাঁকে ডুবা ধরাতল, 

সিংহ পশুর।জ,_ সিংহ বলীয়ান্‌ ; 

সে পেয়েছে কবে ভক্তির কি দান ? 
প্রাণের পশুত্ব নহে কি ভেদ ? 

উদ্দাম অধীর মদের অধীন,-_ 

কি হবে বাহিরে ঘোঁষিয় স্বাধীন ? 

উচ্ছজ্খল যদি আপনার মন. 

শৃঙ্খল! শ্থাপিবে কি দিয়ে সে জন £ 
রাজত্ব তাহার রহিবে কিসে £ 


৭১৪ 


মানুষ খুজিছে মানুষের মন, 


জোর যদি দেখে করে পলায়ন, 
হৃদয় শাসনে যার ধত প্রজ। 
দেই তেজীয়ান্‌ সেই মহারাজা, 
সেই ত স্বাধীন পুজিত ভবে । 
স্বাধীন অধীন ছুটী কথা সার,__ 
কিবা লাভ তাতে কিবা ক্ষতি কার ? 
রাজার অধীনে পরাধীন কহে £ 
রাজ-শৃন্য দেশ বাসযোগ্য নহে । 
__কেক্দ্রহীন শক্তি থাকিবে কিসে £ 
রাজ! যারে বলি সে অতি মহণ্, 
ক্ষু্রে ক্ষুদ্র রাজ্যে ভরা এ জগৎ । 
এই ক্ষুদ্র রাজ্য যদি স্থখে চলে 
কি চিন্তা কি ছুঃখে মহারাজ টলে, 
প্রবাহ ভরিয়! সাগরে পশে । 


 দ্ীনা ভারতের লুপ্ত স্বাধীনত। 


প্রাণে প্রাণে আজি কহিতেছে কথা, 

সকলে স্বাধীন সকলে অধীন 

আর কি জগতে আসিবে সে দিন ! 
কারোনি আপতি কারোনি দুঃখ | 


অধ্য । 


কারে! হাতে অসি, কারো হাতে মসী, 
কাহারও চরণে শাসনের রশি, 
কেহ বা ভাষায় বাণিজ্যের তরী, 
সকলের লক্ষ্য চরম সখ । 
(সকলে ভুলেছি আত্ম-অধিকার, 
ভুলেছি মর্যাদা শিখেছি আব্দার, 
বাস্থিক উদ্দাম জ্বালাময় সুখ, 
খুজিতেছি সবে শুধু উচ্চ মুখ, 
ভুলেছি আঁপন কর্তব্য পথ ! 
ছাঁড়িয়াছি হল, _ছাড়িয়াছি হাল,__ 
ভুলেছি তপস্যা, হয়েছি মাতাল । 
সকলেই তুচ্ছ,_-সব গেছে উড়ি, 
হংসপুচ্ছ ধরি কাড়াক'ড়ি করি, 
খুজিয়! বেড়াই স্বাধীন রথ !১ 


করিতেন রও জানতেন 


৪৫ 


৪১৬ 


আবাহন। 


ভাঙ্গ। বীণা ছেড়া তাঁর 
গেয়ে উঠ একবার 
বুঝ ব। না বুঝ গান রাঁগিণী বিভাস-- 
«আমরা শতেক ভাই শতেক উল্লাস” । 
চির দিবাময় মার 
রাজ্য সীম। অধিকার 
আমাদের বুকে ভর! আধার নিধ্যাশ ! 
আমাদের প্রাণে বহে হতাশ বাতাস ! 
পর্বতের উপত্য কা, 
সাগরে বেলার রেখা, 
বন্য কুম্থুমে বহে স্থরভি নিশ্বাস, 
আমাদের কিনারা কি শুধু উপহাস ! 
শীতের বসন ঢাঁকি 
নীরবে মেলিয়ে আঁখি 
আড়ক্টের মত শুধু ছাড়ি দীর্ধশ্বাস। 
আমাদের প্রাণে কি হে নাই বারমাস ! 
“হা! অন্ন যে। অন” করে 
এঁ যে ভিখারী ফিরে, 


ভফ। 
তারে মুখে আছে হাসি মরমে তিয়াস। 
মোরা শুধু দৈন্য ভরা শুন্য অভিলাষ ! 
ওর কিছু নিয়ে হাসি 
ভিক্ষে করি দশে মিশি, 
মুঠি মুঠি খুলে হবে কমলা প্রকাশ । 
আমরা শতেক ভাই কিসের তরাস ! 
কার ছেলে কেবা পোঁষে»_ 
কদিন রাখিবে তোষে 
বসন ভূষণ দিবে বদনে গরাস ! 
আমাদের শৈশব কি হবে ন! নিকাশ ? 
মার খাই মার গাই 
মারে ধরে চলে যাই 
কাহারে ডরাই মার বাহু চারিপাশ ? 
আমাদের প্রাণে কেন হতাশ-বাতাস । 
ন! পারি ধরিবে মায় 
না ধরে হাসিবে তায় 
ফুটে নাকি গন্ধহীন মন্দার পল্লাশ, 
“আমরা শতেক ভাই শতেক উল্লাস 1” 





ন্‌ ৯৭ 


রাজ্যাভিষেক 1 
“জয় এডওয়ার্ড রাজরাজেশ্বর 
ভারত-সত্রাট, ব্রিটন ঈশ্বর | 
জয় আলেকজেন্দ্রা জয় রাঁণীমাতা! 
দীনা ভারতের অদৃষ্ট বিধাতা | 
জয় জয় রাজারাঁণী 1” 
জলদ-চুম্বিত শৃঙ্গ উচ্চতর, 
পর্বত-লাঞ্ছিত তরঙ্গ প্রখর, 
একোন-পঞ্চাশ স্বাধীন পবন, 
ইন্দ্রত্ব ঘোষিত বজ্জ স্ুভীষণ, 
গাও গাও এ বাণী। 
কিসের স্বাধীন ? কিসের অধীন ? 
তোঁর। যে ধরার প্রাচীন প্রবীণ £ 
তোর! কি হইবি মধ্যাদাবিহীন, 
তোর! না শিখালে শিখাবে কে £ 
অষ্ট লোক পালে রাজকলেবর, 
দ্লাজা যে দেবতা অবনী ভিতর, 
রাজা পিতা মাতা গুরু পুজ্যতর, 
জগতে আজি কে বুঝায়ে দে! 


অথ্া 1 


কোথায় কৃষক ছেড়ে এস হাল, 
€কোথা রে নাবিক তুলে রাখ পাল, 
দোকানী পসারী মজুর কাঙ্গাল, 
কোথা মসীজীবী পরপদসেবী, 
প্রাণের সার্ঘক আজিকে কর 
অতীতে করেছ রাজ-অভিষেক, 
স্বপনের কথা মনে করে দেখ । 
'সে হর্ষ উত্সাহ খুজে নে বারেক, 
আপন ভুলিয়। সকলে মিলিয়! 
ধরার নয়নে জাগিয়ে ধর । 
উন্মুক্ত সদাই কর্তব্যের ছার, 
নিক্ষাম সাধন! চিরদিন যার, 
সেই খধিমুখ ভারত কুমার 
সরমের কথা !--মরমের ব্যথা 
মাসে মাসে যার উৎসবের ধ্বনি 
কাঁপাত ত্রিদিব অমর অবনী ৷ 
ভক্তির ভূষণে ধরার অগ্রণী, 
হোক লুণ্ত আশা প্রাণের পিপাসণ 
বাজার আনন্দে ভর হে সাজি । 


লও রে আনন্দে স্ব্দঙ্গ মন্দিরা, 
সানাই সারঙ্গ বীণ। সপ্তত্বরা ; 
সেতার একাজ ম্বহু তানপুরাঃ 
ছাঁড়িয়া আতঙ্ক লও জয় শঙ্খ 
ধ্বনিতে ধরণী চমকি দাও ৷ 
রোপ ছ্বারে দ্বারে কদলীর সারি, 
রাখ থরে থরে বারিপুর্ণ ঝারি, 
গন্ধ মাল্যদাম, __নাচাও অপ্দরী, 
দীপমালাব্রত জ্বাল শত শত 
জয় মহারাজ ধ্বজ। উড়াও । 
(কোথা মহারাজ মহাভাগ্যধর 
ভারত-সত্ত্রাট, রাজরাজেশ্বর ৷ 
তুচ্ছ ইন্দ্রপদ তোমার গোচর । 
কোথ। মহাঁরাঁণী ভারত-জননী 
এবার এদিকে ফিরাও আখি 1 
বুটাশ দামামা, লুণ্ড নরেশ্বর,_- 
সাধ শত কোটি নরকণ্টস্বর 
জয় জয় রবে কাপায় অন্বর, 
কীপিছে মেদিনী কাঁপিছে তটিনী 
কাপিছে সাগর সঘনে লি ॥ 


উক্কাপাত সম অতসী আলোক 
ছুটিছে আকাশে উজলি হ্যলোক, 
গগনের তারা ঝলসে ভুলোক, 
ঘরে পথে মাঠে তরতরী ঘাটে 
আধার লুকাতে নাহিক ঠাই । 
বিদ্াধন শিল্প--বীরত্ব শ্বাশান 
আজি এ ভারত স্বর্গের উগ্ভান | 
নাহি ভেদাভেদ নাহি আত্মজ্ৰীন, 
অতীতের জ্বাল! ঘুমায় নিরালা', 
আনন্দ বাজার লুঠে সবাই । 
রাঁজসুয় বজ্ঞ করেছিল বারা 
দেবতার ত্রাস ক্ষত্রিয় রাজারা, 
ভাবিত কঙ্কর মণি মুক্তা হীরা, 
তবুও আনন্দে করিছে খণ ;- 
পরি রাজচুড়া জড়িত জহর, 
গজ বাজি পৃষ্ঠে লোভে থরে খর, 
প্রতিনিধি পাশে প্রহরীর বেশে 
চরণ চুন্বিয়। ধুলায় লীন! 


তব নিমন্ত্রণে আজি মহীপাঁল” 
ক্ষুধ! তৃষ্ঠ ভাবি বিষম জঞ্জাল, 
পিতৃশ্রাদ্ধ করে শক্তি নাই ঘরে,_- 
তোমার উদ্বে মেতেছে তবু। 
যমদূত সম প্লেগ মৃরীভয়ঃ 
সেই অত্যাচার মনে নাহি হয় । 
আজি একতানে প্রাণ করি লয়, 
--সির্ববময় হখ চলে গেছে ছুখ+ 
আনন্দ সাঁগরে ভাসিছে প্রভূ । 
সহজ যুগের জমাট রুধির» 
_সূর্য্যতীপে যা হিমাদ্রি-শরীর-- 
প্রতি ধমনীতে ছুটে শির শির 
তরঙ্গ-প্রথর। গঙ্গা খরধার। 
কঠোর পাষাণ বন্ধন ছাড়ি । 
আঅঠজি যে উৎসাহে দীপ্ত কলেবর 
যদিচ বিশ্বাস কর রাঁজেশ্বর, 
বদিচ আশ্বাসি পাই শক্তিধর, 


পলকে ছুটিয়। ধরণী লুটিয়া 


সার্বভৌম তোমা. করিতে পারি 1 


কোঁখা আমেরিকা কোথায় রাশিয়া, 
জন্্ণী ফান্ম কোথায় প্রাসিয়, 
দেখিবার দিন দেখ গে। আসিয়া 
কোটি হাত তুলি জয় জয় বলি 
কাহার মাথায় দিয়েছে ছাতা ? 
কোন্‌ জগতের কোন্‌ ইতিহাসে ? 
ভুলি রোগ শোক প্রাণের উল্লাসে 
বুঝিছে মরমে কোন্‌ ধন্য দেশে ? 
__রাজার সম্মান ঈশ্বরের মানঃ 
রাঁজা যে দেবতা রাজা যে পিতা | 
কারো মুগ্ডুপাত কারো নির্বাসন, 
এই ত রাজার ভাগ্য-নিদর্শন, 
আধেক ধরণী স্রভি চন্দন 
ভক্ভিসহকাঁরে জয়ধ্বনি করে, 
গন্ধমাল্যদাম দিয়েছে কোথা £ 
ধন্য পুণ্যময় ধন্য ভাগ্যধর, 
তবুও সন্দেহ করে ত অন্তর, 
এ কি বাঁক্যব্যয় বুখ। আড়ম্বর, 
_হদি দরশন দূর দরশন 
করি আবিষ্কার দেখ গো হেখা | 


আপনার মুখে আপনার গান 
জানি কু নহে সৌন্দধ্যনিদাঁন ॥ 
__নেটীভেরা সদা মুদিত নয়ান,__ 
মেঘের মতন করি গরজন 
তাই গো! আপন ঘোষণা করি । 
দেও বা না! দেও দয়া দরশন, 
কর হেয় জ্ঞান চরণে দলন ; 
ভাব তুচ্ছ কীট ভারত-নন্দন, 
তবুও ডাঁকিবে তবুও গাইবে 
কোটি নর নারী আঁক পুরি । 
“জয় এডওয়ার্ড রাজ-রাজেশ্বর 
ভারত-সত্রাট, ব্রিটন ঈশ্বর, 
জয় আলেকজেন্দ্র! জয় রাণীমাতা। 
দীন! ভারতের অদৃষ্ট বিধাতী, 
জয় ভারতেশ ভারতেশ্বরা 1৮ 








নিবেদন । 


দেখাবে না যদি নাথ তোমার চরণ, 
তার তরে মন কেন কৈলে উচাটন । 
মুখে তুলে ভাষা কেন দিয়েছ অযথা, 
খুলিতে ন। পারি যদি মরমের কথ ৷ 
হৃদয়ে দিয়েছ ভরি অসংখ্য কামনা 
জীবন ফুরায়ে এল কিছুত পুরে না । 
জ্ঞানের আলোক দিছ করিতেছ ভাগ, 
তা হলে পাই না কেন তোমার সন্ধান | 
দারা-স্ত-ধন দিয়ে করিয়ে আমার, 
এটী ওটী কেড়ে কেন নিতেছ আবার । 
অন্তরে তলায়ে দেখি সকলি তোমার, 
শান্তির ভয়টী শুধু কপালে আমার । 
রাজ্যেশ্বর তুমি, সাজে তোমার বঞ্চনা 
পণ্থের ভিখারী বলে” আমার লাঞ্কনা ! 


অধ্য | 


রহস্থা | 

কোন্‌ প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায়, 
চৌদিকে অনস্ত কোঁটি 

তবু তৃণ্ডিহীন আশা পুষিছে হিয়াঁয় ; 

কোন্‌ প্রেমে মাতোয়ার! জানি ন৷ ধরায় ৷ 
কাছে ঘেসি পাছে চলি, 
ছাই দিলে সোণা বলি, 

যতনে ছুহাঁতে তুলে গলাতে জড়ায় ; 

কোন্‌ প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায় । 
দুরে যাক রোগ শোক, 

ছু”কথা শুনিলে প্রাণ ভেসে ভেসে যায়, 

আপন হারাঁয়ে বদি অপরে ভাষায় । 
ছুখের নিঝর ছুটে 

দুরন্ত অশান্ত আখি ঘুরে ফিরে চায় ; 

কোন্‌ প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায় । 
কালাস্ত অনল ঝরে, 

অস্থির অক্লান্ত মন বেঁধে রাখ। দায়, 

১৬৬ 


অধ্য। 


পিঞ্জরে ঘুমায়ে রাখি নিভৃতে পালায় । 
আগে ছুটে পাছে ছুটে, 
সাঁগর ভূধর লুটে, 
চাদের কিরণে উঠে সান্ধ্য-নীলিমায় । 
ফুল ঝেরে পাত। নেড়ে, 
শিশির সরায়ে দূরে, 
জীবন দিয়েছে ঢালি জ্বলন্ত আশায় ; 
বেচিয়াছে কিনিয়াছে, 
হারায়েছে কুড়ায়েছে, 
ললাঁটের ঘন্মবিন্দু চরণে লুটায় ! 
কার প্রেমে মাতোয়ারা জানি না ধরায় । 
হোক্‌ শান্তি ছঃখ শোক, 
বুকে বেঁধে আনিয়াছে আশার নেশায় ! 
কষে কষে বাঁধিয়াছে, 
দিশে জ্ঞান হারায়েছে, 
জড়ায়েছে হৃদিমাঝে শিরায় শিরায় । 
কার প্রেমে মাতোয়ারা জানি ন! ধরায় । 
কথা শুধু কোথা থোঁব, 
কার হাতে তুলে দের, 


*৯১%৭ 


পা 


অধ্য । 


এত যতনের ধন প্রোথিত হিয়ায়,_ 
কার পায়ে দিব ঢালি, 
কার শিরে দিব তুলি, 
চৌদিকে সহত্র হাত বাড়ায় কুড়ায় । 
কার প্রেমে মীতোয়ার! জানি না ধরায় । 
হাসিতেছি কাদিতেছি, 
গাহিতেছি চাহিতেছি, 
কার শাপে কার বরে কার মমতায় । 
হয় ত আসিবে দিন, 
একে একে হবে লীন, 
এটী ওটী খসে যাবে কালের ধারায় | 
__কাঁর প্রেমে মাঁতোয়ার! বুঝিব ধরায় । 
না না,-তোরা ঘেরে থাক, 
একয়কটী দিন যাঁক্‌, 
পারি ত বলিয়ে বাব জীবন সন্ধ্যায়» 
কার প্রেমে মাতোয়ার৷ রয়েছি ধরায় | 


অধ্য। 
সৌন্বধ্য। 


চাই না শাস্ত্রের যুক্তি শুনিতে অসার, 
করিব না অন্ধ আমি নয়ন আমার । 
€কেন বা বধির হবে অধীর শ্রবণ, 
না শুনিবে কোটি কণ্টে সঙ্গীত মোহন । 
তোমার সৌন্দর্য্য ছাঁড়ি কোথা যাব আমি, 
কোখায় সে সাধনার লীলাময় ভূমি ? 
কি দেখিব চোক্‌ বুজে, সকলি আধার, 
আধারে করিব শুধু সাধনা তোমার ! 
এমন নিঠুর কথা প্রাণে নাহি সহে 
বিষবশ তাড়াইব সৌন্দধ্য-প্রবাহে । 


কেমনে ভাবিব তব সকলি অসার, 
তাহাতে আমার কিছু নাহি অধিকার ৷ 
হয় হোক কলুষিত আমার অন্তর, 
তোমার ছলনে ভুলি আছি নিরন্তর 1 
এ যে সোণার শিশু অজ্ঞাত-সংসার, 
তোমার প্রেমের ছবি পুণ অবতার ; 
বুঝেনি হৃদয় কিছু-_বুঝে যদি আখি, 
কেনই গিয়েছে ভুলি ফল ফুল দেখি ? 


অর্থ | 


৯৯০ 


নিজীঁব চুম্বক কেন লৌহ দরশনে 

বাধে তারে বাহুপাশে নিগুঢ় বন্ধনে ? 
কোথা সুধ্য আছে কত যোজন অন্তরে” 
কেন হেথা সুষ্যমুখী সারাদিন ঘুরে ? 
দিক্‌ দর্শনের সূচী সকলি ভুলিয়। 

উত্তর দিথধু-প্রেমে গিয়েছে গলিয়! । 

ও সব কথার কথা ! কিছু তাতে নাই ? 
শুধুই কি আমি তাঁর করিগে বড়াই £ 


সৌন্দর্যের আকর্ষণ বিশ্ব ভূমগুল, ৬ 
কিসে আমি তুচ্ছ করি ভাবিব গরল ৷ 
সুষম! স্থরভি ভরা কুস্থমের মুখ, 
স্রনীল লহরীময় সাগরের বুক, 
অভ্রভেদী গিরিচুড়া বিটপীর শ্রেণী, 
পাতার শ্যামল শোভা লতার নাচনি, 
উদ্ধীকাশে জ্যোতিন্ময় স্ধাংশু তপন, 
উজ্জল হীরকখণ্ড তারা অগণন, 
গগনে মেঘের কোলে তড়িৎ অশনি, 
ভীষণ শার্দল বনে চঞ্চল হরিণী, 
প্রিয়ার সোহাগ ভরা সলজ্জ-নয়ন, 
স্বধাময় হাঁসিমাখ। শিশুর বদন, 


অর্থ্য | 


চি 


কেন দেখে এ সকল আঁপন! হারাই £ 
প্রাণীর অন্তরে এত সুখের লড়াই ! 
€তোমার সৌন্দর্য্য তরে কেন এত রণ £ 
কেন এত অহঙ্কার অগণ্য মরণ * 

নদীর আকুল স্বরে বিহঙ্গের গানে, 

কেন এত স্বখ হয় মুমুর্ষুর প্রাণে ? 

এ সকল শুধু প্রভু তোমার ছলনা ! 
যে বলে বলুক, দীন প্রাণে ত বুঝে ন1। 
ভূমি ধূর্ত মিথ্যাবাদী প্রধান কপট 

কেবল স্যজেছ বসি প্রাণীর সঙ্কট ! 
সকলি উড়ায়ে দেব ভাবি ধুলিখেলা ! 
স্বণাঁয় ফিরাব মুখ করি অবহেলা ! 

হয় হোক্‌ ছেলেখেল! হয় হোঁক্‌ ধুলি,__ 
আদরে কুড়ায়ে নেব ভরিয়! অঞ্জলি । 
তোমার খেলায় বদি গলে” যায় প্রাণ, 
সখা হে তোমার খেলা কত মুল্যবান্‌ ! 
বুঝে না আমার এই সরল হৃদয়, 

এত তুমি আবিশ্বাসী অরাজকময় । 
তোমার খেলায় আমি ঢেলে দেব প্রাণ 
তুমি কি ফিরাবে মুখ করি হেয় জ্ঞান £ 


১৯৯ 


অর্থ । 


তোমাকে বিশ্বাস করি শাস্তি যদি পাই 
শুধু কি আমার ছুঃখ, লজ্জা তব নাই । 


তোমার সৌন্দর্য্য ছাড়া একটা নিমেষ 
ভাবিলে শুখায় কণ্ঠ বিষময় দেশ । 
তোমার অস্তিত্ব আছে বুঝিত কেমনে । 
কোথ! শিখিতাম স্নেহ ভক্তি আরাধনা, 
কে করিত কারণের সন্ধান গণনা £ 
তোমারে অনন্ত রাজ্যে খুজিয়া বেড়াই, 
তোমার সৌন্দর্য্য মাঝে তোমারে হারাই,_- 
পিতৃহীন নিরুদ্দেশ প্রবাসী পিতার 
কূশের পুতুলে ক'রে উচিত সৎকার । 
__-একটু শান্তির আশে” তেমতি নিরাল! 
তোমার প্রতিমা গড়ি জুড়াইতে জ্বাল! 
আমি যারে ভালবাসি তাহার মতন ; 
তোমার সৌন্দর্য আনি পরাই ভূষণ, 
আমার প্রাণের কথা খুলে বলি তারে, 
আমার য! উপাদেয় দিই ভক্তি ভরে, 
তবুও প্রাণেক্ বাল! হয় না৷ নির্বাণ, ॥ 

১০২ 


'স রা 1 
০ 


বেঁধেছে মাধুরী তব এত ন্েহপাঁশে * 
মিছে ধুলিখেল! বলে উড়াইব কিসে £ 
তোমার সৌন্দধ্যে স্বণা যে করে করুক, 
আকাশ ভাঙ্গিয়। তার মাথায় পড়ুক । 
ঘৃতন এশ্বধ্য তব হোক্‌ পরকাশ, 

করুক অপুণ নর নরত্ব বিকাশ ! 
সৌন্দর্যের স্নেহপাশে বেঁধে ফেল মোরে 
দেখেনি মাধুরী তব ছুটো আখি ভরে”। 
করে বা করুক্‌ ঘ্বণা বদ্ধ মায়া-জালে, 
মুগ্ধ হয়ে আছি তব সৌন্দরধ্য-কৌশলে ৷ 
কি ক্ষতি আমার তাতে ? হয় হোক্‌ মায়া, 
আমি বুঝি সে তোমার পনাণের ছায়া ! 
তোমার মেহের আশে নকলি ত ঘুন্ধে, 
আমি নয় তব ন্নেহে রহিয়াছি জণ্ড়ে । 
তোমার সৌন্দর্য দ্বণ! প্রাণে নাহি সহে 
'আমার প্রাণের কথা তারা নাহি কহে। 
সোন্দর্যযই সাধনার প্রথম সোপান / 
সুন্দরের পায়ে প্রাণ দিব 'বলিদান ॥ 


বাহারী 


১১৬ 


জরা 
ছোট বড়! 


ও 
বিপুল বিশাল বিশ্ব ছোটতেই আছে ডুবি, 
ছোট গান ছোট ভাষা ছোট হীসি ছোট ছবি । 
ছোট সে পীতার বুকে 
ছোট ফুল ফুটে স্থখে, 
গীন গীয় ছোট পাখী প্রাণ করে মাতোয়ারা ;. 
ছোট হতে ছুঁটে বিশ্বে অম্বতের কৌটি ধারা ।' 


ন্‌ 
তবে কেন ধরা জুড়ি উঠিছে এ হৃট্টরোঁল ? 
আমি বড় আমি বড় কেন মিছে গণুগেণল ? 
ছোট সে যে বনু দুরে” 
তোমার বাতাস ছেড়ে 
গোপনে রয়েছে পড়ি জুপ্ত নির্ঝরের প্রায় ; 
বুকের আনন্দরাশি বস্ুধা ভাসায়ে ষায় | 


আমি দেখি যথা যাই ছোটই সাধিছে মান, 
কুহরে কোকিল শ্যাম! হরে লক মন প্রাণ । 
ছের্টি মাধবীর মালা 
জুঁড়ায় সহস্র স্বালা, 
সাগর সুন্দর করে ছোট ছোট ঢেউ উঠি, 
ভীষণ কানন মীকে ছোট ছোট ফুল ফুটি । 
১৪ 


অর্থ | 
£ 
ছোট সে চাহিয়েখাকে ছোট সে ছাড়ে নাহাল। 
খনি 
সমভাঁবে চিরদিন 
ছোট ছোঁট তারাগুলি স্বর্গীয় আলোকে হাসে, 
উঠে পড়ে বড় চাঁদ কভু ডুবে কভু ভাসে। 
৫ 
ছোট সে সহজ নয় সে যে জগতের প্রাণ, 
ছোট হও খাট হও ধরমের মহ! গান । 
লাভাঁলাভ জয়াজয় 
মান অপমান ক্ষয় 
ছোট সে চাহে না কিছু সে শুধু খাঁটিতে জানে; 
চেয়ে আছে মরামর ব্বর্গ মত্য তার পানে । 


যে ছোট যে অতি ছোট সেই জয় অবতার । 
আমি দেখি ছোট জুটে 
ধরণী নিতেছে লুটে, 
আমি বড় তুমি ছোট বধ ছন্দ অহঙ্কার, 
ছোট যার! ছিল তার! ধরণীর অলঙ্কার । 


১৮৫ 


অর্ধ । 


এ) 
রি 
পলা 
উল 
সারাদিন তটের চরণে লুটি। 





১১৬ 


আকাশ । 

যখন তিলেক আশা! 

হৃদয়ে 3াঁধেনি বাসা, 

জননী-জঠর ছেড়ে 

সকলের আগে তোরে 
চেয়েছিল এই দীন আখি। 

না জানি কাহার ভাবে 

কাঁদি উঠিতাম যবে, 

মা মোর দৌড়িয়ে আসি 

কোলে নি থাকিত বসি, 
তোরে শুধু দেখাইত ডাকি । 

জানি না কি কথা কই 

ভুলাইয়ে নিতি অই, 

বুকেতে জুটিত আশা, 

মুখেতে ফুচ্তি ভাষা, 
হাসিতাম চাহি তোর মুখে । 

মোর ভাষা মোর গীতি 

তুই শুধু বুঝে নিতি, 

না জানি কি স্ষেহ-ডোরে 

বাঁধিয়া ফেলিলি মোরে, 
কীাদিতাম তোরে. নাহি দেখে । 

১১৭ 


৯১৮ 


জীবন যে যায় যায়, 

নাহি বুঝিলাম হায় 

কে হে তুমি মহাপ্রাণি 
ধরার মুকুটমণি, 


আকাশ, চাহিয়ে আছ কারে । 


কারে তুমি কর ধ্যান, 
শিখিতেছ কার জ্ঞান, 
কার প্রেমে গেছ ডুবি 
আকিছ কাহার ছবি, 


আকাশ, ভাঁবিতে আছ কারে। 


তুমি মোর আদি বন্ধু, 
অনন্ত আশার সিন্ধু, 
যেদিকে ফিরাই আখি 


তবু নাহি বুঝিলাম শেষে । 


বুঝিতেও নাহি পারি, 
যেতেও চাহি ন! ছাড়ি 
এ জন্মে কি জন্মাস্তরে, 
কি কলে ডাকিব তোরে, 


বাম্প বলে উড়াইব কিসে ? 


অধ্য। 


কালের ঘৃণিত ঝড়ে 
সমুদ্রে নুকায়ে যায় 
মরুভূমে নদী ধায় 
এ জগতে সকলি অস্থির | 
এ জগত এ বিভব 
সবত্যুর শিকার সব, 
কেহ যায় কেহ আসে, 
তুমি শুধু আছ বসে, 
তুমি নিত্য অনন্ত গম্ভীর । 
নদ নদী বনস্হুল 
কিবা জল কি অনল, 
এই ধর! এই বিশ্ব 
এ প্রকৃতি এই দুষ্ট, 
এই হাসি, এই কানন! মোর । 
স্বর্গের অমৃত ফল 
নরকের হলাহল, 
বিরহীর অশ্ররাশি 
মিলনের স্ব হাসি, 
রেণুতে রেণুতে মিশ। তোর । 


৯০০১ 


১২০ 


আকাশ হে কু ভাবি, 
এই ভব এই ছবি 
তোমার বুকের ছায়া, 
প্রসারি সুদীর্ঘ কায়া 
আমার চৌদিকে আছে পড়ে । 
কভু বুঝি অই নভ, 
চাহিয়! চুষিয়৷ সব 
গাথিয়! হৃদয়স্তরে 
দেখাও নূতন করে 
দর্পণের মত থাকি দুরে । 
বিশ্বপ্রদশিনী মেল! 
তোর এই লীলা খেলা * 
কি বলে শ্বধাব তোরে, 
আজি কিছু নাম দিব তোরে । 
চাহিয়! বিশ্বের পানে 
রহিয়াছ মহাধ্যানে, 
তোর ও হুৃদয়পটে 
কত কাব্য আছে ফুটে 
পরাণ আকুল হয় হেবে। 


আষাটের সান্ধ্য বায় 
মেঘ যবে উড়ে যাঁয়, 
অন্তরালে মেয়েগুলি 
চেয়ে থাকে আখি মেলি, 

“মেঘদুতে” প্রাণ পড়ে বাঁধা ! 
শ্রাবণে নিশির শেষ 
কাঁদিয়। ভাষাও দেশ, 
চকিতে জাগিয়৷ উঠি 

মনে পড়ে “বিরহিণী রাঁধ1” । 
যখন অশনি-নাঁদ 
মনে হয় “মেঘনাদ”; 
নিঝুম আঁধার ফেটে 
বিজলী ঝলসি উঠে, 

মনে পড়ে “ওথেলোর অসি” । 
বাসন্তী পুণিম! নিশি 
চেয়ে আছে পুর্ণশশী, 
নেপথ্যে প্রসারি বাহু 
গ্রাসিলে ছরস্ত রানু 
“ভুর্ববাস্া”্র চিত্র উঠে ভাসি। 


৯৭২৯ 


টিপ 


অধ্যা। 


বসন্তের ভম্ম মাথি 
বসে আছ রক্ত আখি, 
বৈশাখের ভানুতাপ 
কৃশাণুর সম দাঁপ 
মনে পড়ে “মদনদহন” । 
নিম্মল চাদনী রেতে 
কোটি তার। জ্বলে সাথে, 
আনন্দ পড়িছে খসি, 
যেন “বুদ্ধ” সমাধি মগন । 
তাঁই বলি তুমি কবি, 
তোমার অস্বত বীণা 
প্রলয়েও খামিবে না 
অজর অমর তুমি ভবে । 
কেহ ত চায় না ভাঁবি 
তুমি নিত্য বিশ্বকবি, 
“বাষ্প” বলে উদ্ধে ছুড়ে, 
“শ্পন্য” বলে নিন্দা করে, 
--কবির দারিস্র্য কোথা নেবে ? 


কোকিল। 


ট, পু 
নীল বিমল নভ স্বচ্ছ ফটিক সর, 
রজত কনক মুখ সরস কুসুম খর 
হাসত নাচত মলয় পরশ স্থখ ; 
মধুময় মধুখতু জড়িত অখিল বুক । 
_-€কো তুঁহু মুহু মু, ডাকয়ি উহু উহ্ন 
নিবিড় তিমির ঘন পত্রে । 


গুঞ্জিত মধুকর সরসিজ পুঞ্জে” 

গা়ত ছ্বিজকুল স্ৃললিত কুপ্জে, 

ভাষত কল কল আকুল তটিনী, 

শাস্তি শয়নগত পুলকিত ধরণী, 

কো তুঁহু কো! ভু হু, রোদয়ি মু মুহু: 
বিষম বিরহ অহোরাত্রে ৷ 


দগধ ভগন তরু পল্লব শোভিত, 

শুন্য ধরণিতল সম্পদ-পুরিত ৷ 

কহ পিক কহ পিক,--রক্তনয়ন তুঝ 

লুপ্ত বয়ানক হাঁস মলিন রিঝ, 

সুহু মুন ডাঁকয়ি, উহু উহু রোদয়ি, 
বিরল বিলপয়ি কৈসে ? 


১২৩ 


৪ 
বুঝয়ি বুঝয়ি তুঁহু ধরমক সেবক, 
কাদয়ি মুহু ভব পাপ মগন লখ ; 
যৌবন গর্ষ্বিত মুঢ় মনুজগণ 
কোহুন সেরয়ি পতিতক পাবন 1 
তু তু'হু তাপয়ি, রোদয়ি ডাকি, 
“কুহু উন” বহু মধুমাঁসে । 


কৈসে বিহগ তুহু মরমক বেদন £ 
গাও তুঁছু গাও তু সঙ্গীত আপন ; 
ছাঁড়ধ়ি জনগণ আপনি বিরলে 
যোগ মগন প্রুব নীল নভম্থলে,_ 
তামসি ঘন নিশি, ছুটইত দিশি দিশি 
ভ্রান্ত পথিক তখি লখি। 
বোল শুনয়ি তুহ্ু গোকুল বনমে, 
গোপবধূ শত দ্বাপর যুগমে, 
মোহিত মুচ্ছিত, ধস ধস কম্পত, 
“মাধব মাধব” অনুখন রোদত । 
--হিয় হিয় হরিপদ অরপিল সুবিশদ 
বিরহ কুজন তুহু পাঞ্ি। 
5২৪ 


চপ 


শাকহ ডাকহ কাদহ কোকিল, 
বিরহ অনল-শিখ হিয় হিয় ডারল, 
€কোটি বদন ভরি কোটি সজল আঁখি 
“দীন শরণ হরি” ঘন ঘন সৌরক, 
পাপ ঘুচাঁওল তাপ মুছাঁওল, 

ডাক সো! উন্মাদ ডাক । 





১২৫ 


অর্ধ্য । 


৯২৬ 


নির্জন নিশীথে 


৯ 
অতীত দ্বিতীয় যাম গভীর রজনী, _ 
আবর্তের বেগে চিন্তা ঝটিক1 ভীষণ । 
নিরুদ্দেশ নিদ্রা মহা সমুদ্র তরণী 
ভাঁসিতেছে ভগ্ন শেষ তন্দ্রা! ও স্বপন | 
কভু উদ্ধে কভু অধে ঘুণিত পবনে, 
কভু ডুবি কভু ভাপি সমুদ্রশয়নে । 

ন্‌ 
ধনীভূত অন্ধকার সম্মুখে পেছনে, 
ততোধিক গাঁটতর পোষিত হিয়ায় । 
আধারে তরঙ্গ উঠে নিশ্বাস পতনে, 
এ পীশ ও পাশ ফিরি জীর্ণ তরী প্রায় । 
বিবরে ভূজঙ্গ মত রয়েছি বিরাট, 
অজ্ঞাত বাঁশরী রবে খুলিনু কপাট । 


৩ 
একি” একি, একি। দেখি জ্যৌতিঃ-পারাবার : 
প্রীতির সঙ্গীতপুর্ণ শান্ত স্ুনিম্মল | 
স্ষ্টরি করি অন্ধকুপ আমি ছুরাচার 
ডুবে আছি শুনিতেছি আঁত্মকোলাহল ? 
কি মধুর কি মধুর নীরব মাধুরী, 
শরতের পৌর্ণমাসী পুণ্য! শর্ববরী. ! 


অর্থ ৷ 


১] 
হত হিংসা সপ্ত দ্বেষ, কি শান্তি সমীরে,-- 
নাহি উঠে হা হুতাশ মন্মবিদারক ! 
সধান্নাত চক্দরিকার সুরম্য মন্দিরে 
বসে আছে সংখ্যাতীত শান্ত উপাসক | 
শ্ুশানের চিতা ভস্ম করিয়া আরুত 
যোড়শীর মূর্তি যেন হয়েছে স্থাপিত । 

৫ 


কি মধুর কি মধুর নীরব সাধন ! 

চেয়ে আছে কোটি তার কোটি আঁখি মেলি, 
কোটি পাতা কোটি ফল কোটি ফুলবন। 
নীরবে বহিছে ভক্তি কি আনন্দ ঢালি: 

নাহি দীর্ঘ স্ততিপাঠ নাহি দীর্ঘশ্বাস : 

নীরবে নিজ্জন শান্তি করিছে বিকাশ । 


তি 
কেন বলি মনোরথ দাঁও পুর্ণ করে ? 
কে আমি, আমীর কিবা মনোরথ ছার ! 
ক্ষুদ্রোদপি ক্ষুদ্র বিশ্ব অনন্ত সাগরে 
শ্োতের আয়ভীধীন) মনোরথ তার ? 
অনন্তের প্রভু তুমি” দিতেছি আদেশ ! 
ক্ষমা কর, ভেসে যাই নীরবে দীনেশ । 


৯২৮ 


ল 
পার কি আমার তুমি পুরাতৈ বাসনা £ 
রাজদ্বারে ছঃখে দৈন্যে নন্দনকাননে 
সকলি পুরাতে যদি অস্্ানবদনে, 
সিংহাসনচ্যুত হতে হইত তোমার । 
_সজাঁনি না কি পরিণামে কলিত আমার । 

৮ 
নাহি বুঝি,_-ডুবে আছি আপন আধারে, 
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব পুরাই সকলে । 
এঁ যে সেফালী ফুল পড়িতেছে ঝরে 
বরিতে কি করে সাঁধ ফুটিবে সে ডালে ? 
আসিবে শরত, সেও ফুটিবে আবার, 
ইচ্ছা পুর্ণ হয় নাথ তোমার কি তার £ 

নি 


তুমি অস্টা আমি ্ষ্ট এ যদি নিশ্চয়, 
চিত্রের সৌন্দর্যে হেল! করে চিত্রকর ? 
তুমি প্রভূ আমি দাস সত্য যদি হয়, 
খাটুনি আমার অন্য কি রাখি খবর ? 
আমার য। উপাদেয় সকলি তোমার, 
তবে কেন আমি মিছে করি হাহাকার । 


অর্থ্য। 
কে তুমি কোথায় তুমি বলে যেন নাহি ডাকি, 
মূর্খ আমি তর্ক ক'রে কি কাজ, নীরবে থাকি। 
মনেরি সাধন! যত 
যুগান্ডের স্বপ্রগত, 
নিমিষে নিমিষে আখি পিপাসা মিটায় দেখি । 
কোঁথ! রবি জ্যোতিত্মান্‌ !_- 
জ্বলে কোটি তারা চাদ্‌ 
অনন্ত অনস্তরূপে হেরি শান্ত হোক্‌ আখি | 
ছেলে কলে কর কোলে 
থাকিব ছু'আখি মেলে, 
অধরে শিশুর মত মধুর হাসিটা মাখি। 
প্রভু তুমি কর দাস, 
পদপ্রাস্তে বারমীস 
চন্দনে ভুজঙ্গ যথা আনন্দে জড়িয়ে থাকি | 
দুরে ফেল রোষ করি, 
নেচে নেচে খসে পড়ি 
সেফালী ফুলের মত ও রাঙা চরণ ঢাকি, 
ইচ্ছা পুর্ণ হোক্‌ তব যে ভাবে সে ভাবে থাকি। 





১২৯ 


ৃ আনন্ন। 
অনন্ত আধার সিন্ধু উড়ে যায় প্রাণ ।-_ 
পাখীর ললিত গীতি ভীতির নিদান ! 
কীাদিত যে যার তরে তার ডরে পাছে সরে 
ভীষণ প্রলয়কর তরঙ্গ তুফান । 
এত বোবা মাথে করে কে এ সাগর পারে ? 
এখনি যে যাঁবে পড়ে দেখে না পাঁগল ! 
কোথা যাবে নাহি ভাবে, ভাবে কোথা বোঝা থোবে 
সম্মুখে প্রলয়-সিন্ধু ঘন উতরোল । 
ও গো সে কি মুটে নয়? তবে কিসে এত ভয়, 
যা! ছিল করার দাদ তাই সমাপন । 
জনপ্রাণী রাজ্যশুন্য, দেশ ছুনিয়ার চিহ্ন 
আলো তার! নাই কেন ফিরেনা এখন £ 
তোরা তার কাছে আয় সকলে বুঝাঁও তায় 
ও বোঝ! তাহার নয় নহে ধরণীর, 
যাঁর মোট সেই নেবে সে কেন অধীর | 


১৯৩৯ 


অর্ধ্য । 
শিশু কোলে । 
শারদ সপ্তমী আজি ধরণীর তলে» 
গলায় হীরকমালা 
স্বরগ করিয়া আলা 
চেয়ে আছে শিশু সোম গগনের কোলে । 
জয় শঙ্খ ঘণ্টা কাশী 
মুদঙ্গ মন্দিরা বাঁশী 
আনন্দে ঘোষণ। করে মঙ্গল আরতি । 
( শিশুরে ) তোর প্রাণ তার সাথে 
চলেছে মিশিয়া' যেতে 
আমার আধার প্রাণে জ্বেলে দিয়ে বাতি । 
সারা শব্দ সবি লীন, 
মরমে পিপাসা-হীন, 
অধরে জমাট হাঁসি ঝিকি মিকি করি । 
না নড়ে আখির পাতি, 
নাহি ভেদ দিন রাত, 
_-শ্রবণে আরতি শুন “সেই মুখ” হেরি । 
নাহি চাও আগু পিছু, 


শিশুরে বুঝিন! কিছু 
তুই কি প্রতিমা নাকি মা আমার তুই ! 


৯১৯ 


এলি 


জয্য। 


১৯৩২ 


দশ হাত নেও কেড়ে 

ক'ষে কষে বাধ মোরে, 
আমার প্রাণের মণি তোরে কোথা থুই ! 

শিশ তোর স্েহে ভুলি 

আধ্য খধিগণ মিলি 


স্থজন করেছে তার! এ মহা! উৎসব! 


বড় সাধ করে মনে 
হেরি তোরে ছু*নয়নে 

ও বেদিকা”পরে রাখি স্বর্গীয় বিভব । 
শিশুরে, নিমেষ তরে 
ছুটো আখি দাও মোরে, 

পরাণ ড্বায়ে হেরি মায়ের চরণ! 
জানিন। জীবনে আর 
ফিরে পাব পুনর্ববার 

এ শুভ মাহেন্দ্র যোগ তিথি স্থলগন । 
তোর মত এক দিন 
চেয়েছিল এই দীন 

ডুবায়ে পরাণখানি নয়ন ভরিয়া! । 
এ কুটিল পোড়া! আঁখি 
স্বর্গের সুষম! মাঁখি 


অর্ধ্য। 
বেঁধেছিল কত প্রাণ আদরে জড়িয়া । 
সেদিন কোথায় আজি ! 
জগৎ ঘুরিয়ে খুঁজি,__ 
নিশার স্বপন সম গিয়েছে উড়িয়া । 
দম্ভ অভিমান ঘুরে, 
দেখেনা হধার জ্যোতিঃ আধারে ডুবিয়া | 
কোথায় এসেছি চলে 
পারি না বলিতে খুলে, 
পরাণ বুঝেছে শুধু তাহার দূরতা ! 
আরো! কত দূরে বাব 
কিসে আমি তোরে কব, 
হয়ত ভুলিয়ে যাব তোমার মমতা! ! 
জগৎ জ্বলিয়ে যাক 
গলে মোর জড়ে থাক, 
প্রভাতের স্থখতারা পুর্ববাশার বুকে । 
চাঁইন। সংসার ছাই, 
চেয়ে চেয়ে চলে যাই 
ও চাঁদ বদন খানি পরাণের খে । 


০০০১১ 


ঃ 


অর্ধ্য 
আকুল আহ্বান ? 
কেন” 
পাঠাইলে হায় বলনা! আমায় একুলে, 
কেমনে বা কেন আসিয়াছি হেখা 
নাহি জানি তার কোন সার কথা, 
ঘুমে ঘোরে মোরে ফেলে কেন কোথা পলালে। 
আমি-_ 
ডাকি আয় আয় নিয়ে যা আমায় ও কুলে, 
কে উহার! সদা ঘেরা চারিধারে 
চিনে বলে সবে চিনি ন। কাহারে, 
নড়িতে ন! পারি কি বিপদ ঘোরে ঠেকালে । 
4এগোডী 
এ কেমন দেশ দয়াশুন্য বেশ সকলে । 
আমি মরি কীদি করি হাহাকার, 
দাও দাও শুধু মুখে সবাকার, 
দিতেও না পারি নাহি পাইপার জগ্জালে। 
মামি, 
যেইদিকে দেখি তুমি মার উকি আড়ালে । 
আর কত খেল! ছলন। চাতুরী, 
এস কোলে কর ছুবাহু প্রসারি, 


লাজ পেয়ে সবে যাক ফিরি ফিরি বিফলে । 
১৩৪ 





শৈল-ধ্যান 


কেন আমি গিরিবর সকলি ভুলিয়' 
€তোমার ছায়ায় আলি ঘুরিয়! ফিরিয়া 
কিসে তুমি বাঁধিয়াছ আমার পরাণ, 
কোথ। পেলে এত স্নেহ, আপনি পাষাণ : 
(তোমার বিটগী ছায়া জননীর বুক, 
তোমার ফুলের হাসি প্রেয়সীর মুখ । 
শিশুর অস্ফ,ট ভাষ। কাঁকলীর স্বরে, 
সখার সোহাগ করে কুরঙ্গনিকরে | 
দিবসের রজনীর মধ্য সীমানায় 
বসে আছ নির্বিবকার ত্বর্গের ছায়ায় ! 
প্রতিদিন উঠিতেছে কাধে দিয়! ভর 
প্রচণ্ড তপন আর শান্ত সহধাকর । 
সফেন তরঙ্গময় ধূর্জটির জট] । 
রবি শশী নাহি চায় ছাড়িতে তোমায় 
হৃদয় গুহায় পশি লুকে লুকে চায় ; 
মলিন বদনে শেষে বিপদ গণিয়া 
সাগরে ডুবিয়! যায় কপালে চুমিয়! ! 


৯১৩৫ 


লোহিতবসনা সন্ধ্যা হিরগ্নয়ী উষা 
নিতি নিতি মিটাইতে প্রাণের পিপাসা, 
সাজে ও প্রভাতে আসে করিতে আরতি । 
তোমার প্রাণের পাখী গুপ্ত অনুচর 
শুন্যে বীধি রাজপথ ঘুরে নিরন্তর | 
নিত্য নব জগতের বারতা শুনায় 

পরাণ খুলিয়ে দিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় । 
শাল ভল্ল,ক সিংহ বিষধর দলে 
না রেখেছ তব চরণে তবে 
ুটিতেছে দিবানিশি সবতসপ্রবনী, 
কত না পতিত ক্ষেত হতেছে প্রকাশ, 
করিতেছে গিরি তব মহত্ব বিকাশ । 
ঘণিত লাঞ্কিত বারা অসভ্য জগতে 
আদরে তাদেরে তুমি নিয়েছ বুকেতে | 
তরুর কোটরে তব বাঁধিয়াছে ঘর, 
তোমার রসাল ফলে পুরায় উদর । 
সাজায় কুঙ্গুম ভুলি প্রাঁণ প্রতিমায়, 
আনন্দে পড়ায় শুক ময়ূর নাচায় ॥ 


অধ্য । 


তোমার বিশীল রাজ্য নিতি নিতি লুটে 
কুরঙ্গের সঙ্গে মিশি মনোরঙ্গে ছুটে । 
চায়না পুষ্পকরথ রত্রময়ী রমা, 
শান্তির নিঝর এ স্বর্গের সুষমা । 
নমস্কার করি তব বনদেবতীয়,_- 
আজি জনমের শোঁধ জীবন জুড়ায় । 
পড়েছে তোমার পরে দেবের নয়ন» 
শুকের ভাঙ্গিতে ধ্যান রম্ভার মতন 
রয়েছে সমুখ ভাগে শ্যামাঞ্চলা মহী, 
যৌবন ফুটায়ে তব মুখ পানে চাহি । 
সউড়িছে অঞ্চল স্বছু অনিলপরশে, 
ছুটিয়াছে হাসি তার তোমার উদ্দেশে | 
কখন উলঙ্গ কর্ড লাজে রা আখি 
বিলাসে হেলিয়ে পড়ে অবনতমুখী ৷ 
'অদুরে চাহিয়ে আছে এ রত্বীকর, 
যোড় করি শত হাত কাঁপে খরথর । 
প্রবাল মুকুতা মণি এনেছে যা কিছু 
গোপনে বসনে ঢাকি সরিতেছে পিছু । 
কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নীই কি হে গিরিবর 
কার ধ্যানে মগ্ন তৃমি আছ নিরন্তর ' 


৯৩৭ 


ভাঙ্গিতেছে বাছু ঝড়ে উড়িতেছে জটা, 
নিদাঘে পোড়ায় তনু কশাণুর ছটা । 
ভীষণ অশনি ছুটি পড়িছে বুকেতে। 
ভাসায়ে নে গঙ্ক পুষ্প বরষার ক্রোতে ! 
নয়নে পলক নাই মরণের ত্রাস, 
পরাণ পিপাসাহীন বহে না নিশ্বাস 
হৃদয় পুরিত রসে আ্ানন্দ বাহিরেঃ 
জুবিয়ে গিয়েছ কার প্রেমের সাগরে 
বনছুদিন এই দীন আসিছে চরণে 
পরাণ মিশিছে আজি তোমার পরাণে। 
ফিরিতে চাই না আর জননীর কোলে, 
শিশুর হাসির মাঝে প্রিয়ার অঞ্চলে । 
ভেসে যাকে ধনরত্ব জ্বলে যাক ঘর, 

4 না নিই না নেক কেহ আমার খবর । 
তোমার বুকের মাঝে দাও কিছু স্থান 
যে ক'দিন আছি স্থখে করি তব ধ্যান । 
উদর পুরাই ফলে যতনে আহরি, 
প্রাণভরে পান করি শান্তিময় বারি । 


৯৮" 


অধ্য ৷ 

ঘুরে ফিরে সারাদিন দেখিব তৌঁমারে,_- 
তোমার আশ্রিত জনে ছু'নয়ন ভরে । 
তোমার পাখীর সনৈ মিশাইব তান; 
শিখাইব শারিকাঁয় মরমের গান । 
এ যে রসাল তরু নিঝর কোণায় 
ফুটেছে মাধবী ফুল শাখায় শাখায় | 
অন্তিমে তাহার ছায়ে মুদিব নয়ন 
তোমার সৌন্দর্য রাশি করি নিরীক্ষণ ! 
জুড়াবে হদয় তব নিঝরের জল, 
তোমার প্রাণের কথা কবে কল কল। 
শাখায় বসিয়া শারী জমধুর স্বরে 
কহিবে আমার মত কেহ যদি ঘুরে |- 
“হেথা ধ্যান হেথা জ্ঞান আনন্দ হেখায় 
একবার ওয়ে যাও শীতল ছায়ায় 1» 


নিন 





১৬৯ 


অর্ধ্য। 
পথ পারে । 

অন্নহীন বক্ত্রহীন, ্ষীণ দেহ শর্তিহীন, 
ধুলায় পথের ধারে রয়েছি বসিয়া! । 

স্বেদ পড়ে অশ্রুধনে” শরীর পঙ্ষিল করে, 
অন্ধ আঁখি খঞ্জপদ অঞ্জলি পাতিয়। ! 

ওগো তাই ঘ্বণ। করে ঘারটা ফিরায়ে জোরে 
দেখিয়ে মী দেখে যাঁও আধার মতন £ 

ছু আখি মিলন হ”লে জঞ্জাল ঠেকিবে বলে" 
তাই কি চলেছ ভাই ফিরায়ে বদন । 

আমি গো চাইনা কিছু, একটু ফিরনা পিছু, 
দেখি ভাই কত শক্তি আছে গো তোমার । 

আঃ হরি আঃ ছুটো হাতি! দুটো আখি কণপাত' 

তাঁই নিয়ে এত গর্ব এত অহঙ্কার ! 

অজেয় সহজ্র শিরি কোটি হাতি মহাঁবার 
চেয়ে আছে অন্ুক্ষণ কোটি আখি মেলে । 

তাতেও যাহার ছুঃইখ নাহি ঘুচে একটুক 
তুমি মোরে নিয়ে ধাবে কোথায় কি বলে। 

আমাকে উদ্ধার কর এত বদি শক্তি ধর 
তুমি কেন ঘুরে মর প্রখর রবিতে £ 

এস ভাই ফিরে চাও এস ছুটো৷ কথা কও 
শুধু কেন আধা হও নয়ন থাকিতে । 


১৪৬ 


অধ্য.। 


জাতির 


শাশান । 


ঠি 
শ্মশান, তোমার তীরে আমার বসতি, 
চরমের বন্ধু তুমি আত্মীয় স্বজন | 
দুর্জয় যশের আশা, লাখের বেসাতি, 
তোমার বুকের তলে হইবে গোপন । 
আমি যারে বলিতেছি আমার আমার, 
তুমি ভিন্ন পাছে কেহ থাকিবে না আর | 


নু 
বুঝি বা না বুঝি কিছু বিধি বিধাতার 

স্থির কৌশল তত্ব জগৎমোহন | 

নিহিত অমোঘ সত্য হৃদয়ে আমার, 

বুঝেছি নিশ্চয় তূমি অন্তিম শরণ | 

তবুও চমকি উঠি তোমার নামেতে 

বুঝিনাত এ রহস্য কি আছে তোমাতে । 
নিশিতে চক্দ্রম! হাসে দিবসে তপন, 

পাখী বসে গায় গান তোমার শিয়রে, 

দলে দলে গাঁভীগণ করে বিচরণ, 

বিছান! কলসী কাঠ শোভে থরে থরে । 

আমার ঘরের সাজ সকলি তোমায়,__ 

কি আছে ভয়ের চিহ্ন প্রাণ উড়ে যায়। 

১৪ ৯ 


১৪২ 


$ 
সাজায়ে অমরাবতী করুক তোমায়, 
বাধুক বিচিত্র সৌধ নয়নরঞ্জন, 
কমলার মুর্তি গড়ি তোমার হিয়ায় 
রাখুক পুষিয়ে পিক মলয় পবন | 
ফুলের যৌবনটুকু শুধু যদি রাখ, 
তবুও শ্বশান তুমি শ্াশানই থাক ! 
৫ 
কেন গো তোমার ভয়ে এত জড়সর £ 
_-দিন দিন বুকে তব নিতেছ টানিয়। 
দেশের গৌরব যারা মহাশক্তিধর, 
যাহাঁদের মুখপানে রয়েছি চাহিয়া ৷ 
তাহা যদি হয়, তবে নেওনা তেমন £ 
অদম্য যাহারা ধরা করে স্বালাতন। 
৯১৬০ 
এঁ যে সমুদ্রে মহা অনন্ত বিস্তার, 
দুর্গম ভীষণ দেশ গহন কানন, 
তোমার মতন বুকে পুষিছে অপার 
প্রবাল মুকুত। হীর। হিংস্র অগণন । 
তাহাতেপ্রবেশে লোক আনন্দ হৃদয়, 
তোমার নামেতে কেন এত করে ভয় । 


এ 


অর্ধ্য । 
শুনিতে যাদের কথ! দিবস রজনী 

ভূলে বাই ক্ষুধ! ভূষণ শয়ন স্বপন । 

হাসি কীদি যাহাদের শুনিয়ে কাহিনী, 

সদ] ইচ্ছ! করি যার সেবিতে চরণ । 

সকলে তোমার বুকে করিয়াছে মেলা, 

আমি কেন ভাবিতেছি বসিয়ে একেল। ! 


৮ 
আগে যার! এসেছিল নিয়ে গেছ তুমি, 
আমাকেও নিয়ে যাবে ছুই দিন পরে । 
আপন! হাঁরায়ে যারে ভালবাসি আমি 
তারাও তোঁমার;--শুধু ঘিরে আছে মোরে ! 
হেন মহা সম্মিলনী কোথা পাব আর, 
তবু কেন প্রাণ কাঁদে ভয়েতে ঢতোমার । 


রাজার শাঁসন-দণ্ড সমাপ্তি তোমায়, 
কবির লেখনী তুমি দিয়ে যাও সীম! | 
বীরের উন্মত্ত অসি তোমাতে ঘুমায়, 
ছুর্দান্তে দমিয়ে রাখি বাড়াও মহিমা । 
জগত যাদের পানে নাহি চায় ফিরে 
তোমার বুকের তলে টেনে নেও তারে । 


১৪৩ 


১৪৩ 


১০ 
শ্মশান, অসীম তব মহাঁন্‌ হৃদয় ! 
কি শক্তি আমার আছে বুঝিব তোমায় £ 
কত যুগ যুগান্তর হইল প্রলয় 
ভবেশ ভিখারী বেশে তোমার ছায়ায় । 
তুমি নিত্য অবিনাশী স্বাধীন এ ভবে 
পৃথিবী হইবে ধ্বংস তুমি শুধু রবে। 
৯১ 
গলাগলি করে চলি সখায় সখায়, 
প্রণয়ের কথা বলি খুলিয়। পরাণ, 
তৃণবৎ করি জ্ঞান এ বিশ্ব ধরায়, 
কিবা ছুঃখে অনশনে আছি ভ্রিয়মাণ, 
তোমাকে দেখিলে কেন নত করি মাথা ? 
সমুখে সাপ্পুড়ে হেরি বিষধর যথা । 


৬২ 
তুমি কি গে। মহাগুরু এ মহা! জগতে ? 
আমরা ছুর্ববল জীব অপূর্ণ বিবেক, 
নাহি চাই, নাহি চলি কর্তব্যের পথে, 
ছুক্কাধ্য করিতে হেয় না করি তিলেক। 
খাটিবে না প্রবঞ্চনা তোমার গোচরে 


তাই কি তোমার ভয়ে চলি দূরে দূরে । 


অধ্ধ্য । 
১৩ 
ভুমি কি অনাদি নিত্য রাজ! রাঁজ্যেশ্বর»-- 
শ্যায়ের সে মানদণ্ড অলক্ষ্যে সবার 
ধরিয়া নিতেছ শুধু সমাপ্তি খবর £ 
মরমে বাসন! তাই কয় দিন থাকি ; 
কাতরে তোমার পানে বরাবর দেখি ! 


১৪ 
জানি না আসিবে দিন এ দীন জীবনে, 
তোমাকে চিনিয়ে নেব মনের মতন । 
যখন হইবে দেখা নয়নে নয়নে 
সখা বলে প্রাণভরে দিব আলিঙ্গন । 
ভয়টী হইবে ভক্তি দূরে যাবে ত্রাস, 
ছাঁড়িব তোমার বুকে চরম নিশ্বাস । 





ড্ ৯৪৫ 


মৃত্যু-সঙ্গীত । 


১ 


'মরণ চিনেছি তোরে, তুই গ্রো ঘাটের তরী 


ওয়! দিস বসে । 
তোর ও তরণী চড়ে কত যাত্রী আসে ফিরে 
নিত্য নব জেশে। 


শতকোটি বিশ্বলয়ে এ কি খেল খেল ওহে 
বেটে ছুনে: দাও শুধু আত্মহারা উপবাসে । 
ষ্ 
হ! মুত্যু সিন্ধুর মত বক্ষে করি অবিরত 
গোপনে গোপনে, 
হেথা হতে ভেঙ্গে নিস্‌ হৌথায় গড়িয়ে দিস্‌ 
পরম যত্নে ৷ 
আপনার করে নিধি অপরে বিলায়ে দিবি, 
একি খেল। লীলাময় খেলিতেছ ত্রিভূবনে । 


১৮৩ 


অর্থ | 


হা স্বতুযু ভোমারি যোগে ঘুরিশ্ু আবর্তবেগে 
ঘুণিত পধনে 
চুণিয় পরাঁণে 
না জানি নিয়েছ কোথা শতকণ্টকের ব্যথা 
এখনও শিহরে তন্থু স্মরিলে সহশ্র গুণে। 
| গ 
কাছে আয় অরণরে একটু শ্ুধাই তোরে 
গায়ে হাতি দিয়ে । 
সেই কান্ত শাস্তি মাখা অনন্তের কোলে সখা 
গেছ মোরে নিয়ে | 
রেখে ফেতে পারিবি না কআ্রাখিতেও পারিবি ন! 
আজি 'হোঁক কালি হোক নিজে যাবি, দিয়ে দিবি, 
মরণ রে ই মোরে কাল বুকে নিয়ে যাবি । 





৯১৪৭ 


উপাসনা । 

উপাসনা কিব। তাহা বুঝিনাত কিছু, 
সকলেই দৌড়ি প্রভূ তার পিছু পিছু । 
“মুক্ত করে নিয়ে যাও খুলে দাও বেড়ী” 
কামিনী কাঞ্চন তুমি করে দেও অরি 
ক্ষমা কর দীননাথ দেখাও চরণ, 
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি নারায়ণ । 
লাখের বেসাতি চাই রূপবতী নারী,” 
এই দেখি উপাসন৷ ত্রিভূবন ঘুরি | 

কি বেড়ী দিয়েছ প্রভূ চরণে কাহার 
আমিত দেখিন। কারে! ঘুরিয়া সংসার । 
সকলেই হাসে খেলে, সকলেই গায় ? 
তোমার অনন্ত রাজ্যে বেড়িটী কোথায় 
মুক্ত করে কোথা নিবে, গলে দিবে মালা * 
আমার তোমার তাতে কার নিভে জ্বালা । 
মুক্ত হবে রাম শ্যাম মুক্ত হবে রাধা, 
তাঁর পর তুমি আসি ধরিবে লাঙ্গল 
টানিবে টামের গাড়ি চালাইবে কল £ 

কামিনী-কাঞ্চনে কেন এতই বিদ্বেষ, 
তাহাতে কাহার এত বাড়িতেছে ক্রেশ * 


অধ্য 


যাহাতে নিহিত তব স্স্তির কৌশল 
তাহাতে আমরা কেন ভাবিব গরল £ 
সকলে কৌগীন পরে ঘুরিলে পাহাড়ে 
তোমার রহস্য তত্ব কে দেখাত কারে । 
--এই যে নিমিষে হই তের নদী পার 
মুহুর্তে খবর পাই কি করে সংসার । 
জাগে যদি জড় শক্তি আমার ধেয়ানে 
কোন সাধনায় তুমি শ্রেষ্ঠ ভাব মনে ? 
এই বে সোখার পুরী করেছ সুজন 
আমার তোমার তাঁতে নাহি প্রয়োজন ? 
স্তখের ভোগের কিবা দেখিবার নয় ? 
খেলেছ কি ধুলিখেলা ওহে দয়াময় ? 
--মরুতসমে পছ্দাফুল না ফুটাও কেন £ 
কেন হেরি প্রাঁণিভেদে দেশভেদ হেন | 
যে কাজে হবে না তব মহি। শ্রচার 
আমাতে বেষ্টিত শুধু,-কি কাজ তাহার ? 
নিক্ৃম্মা যে বসে থাকে সেই অপরাধী, 
করিলে তোমারি কাজ কিনলে তৃমি বাদী | 





৯৪ 


১৮৫ 


এঁ যে বালক কেঁদে করিছে প্রস্থান 
ঘুমে কেটে সারাদিন নাহি বুনে ধান | 
তাতে কি পিতার কিছু হইবে সন্তোষ ? 
বরঞ্চ ক্ষমিতে পারে চেপে রাখি রোষ । 
ইহাতে লাভের অঙ্ক কি করিল দান, 
পতিত রহিল ক্ষেত ভাবীর সংস্থান । 
তুমি গে! অনাদি প্র অনন্ত শকতি, 
আমার অনেক উচ্চে তোমার বসতি । 
এই বলে ক্ষান্ত নই, কেন খুজি বেশী + 
ঙ্গালোক ছাড়িয়া কেন তিমির প্রত্যাশী 
মে অস্কতকুণ্ডে তব রহিয়াছি ডুবি 
এই ক্ষুদ্র প্রাণে তার নাহি ধরে ছবি | 
গগানে বাড়ায়ে হাতি কেন পাই লাজ, 
বুঝিনা স্যষ্রির তন্ত অফ্টাতে কি কাজ ? 
মহায়ান মহিমা! কি করিব বিস্তর, 
তোমার করিলে স্ততি কি হবে সুন্দর | 
উপাধি-লোলুপ যদি নামের কাঙাল, 
বল, জয়ধ্বনি করি দেই করতাল । 
সাধু কি আপন গান শুনে ক কানে 
তবে কেন কষ্ট পাই বৃথা আয়োজনে । 


্র্ 


অর্ঘ্য | 

সখের দোকান খুলি বসেছ কি তুমি £-- 
এটা ওটী বরাবর চাহিতেছি আমি | 
অক্ষয় ভাগারে তব পাঁঠাইয়া দিলে, 
পাথেয় দিয়েছ সাথে আসিবার কালে । 
নাহি খুঁজি ভাগ যদি নাহি খুলি থলে 
ক্ষুধায় মরিব, কিসে মুখে দিবে তুলে । 
হৃদয়ে থাকে ত শক্তি লুটিব ভুসবেলা, 
তোমাকে ডাকিয়া কেন বুথ! দেব জ্বালা । 

কি হবে কাহার এ উপাসনা করি,- 
দুর্ববলের আর্তনাদ শঠের চাতুরী। 
দিয়েছ বিবেক যদি বেশী কছে সবে 
কেন নাহি করে কাজ তাহার প্রভাবে ? 
হৃদয়ে সাহস ধরি খাটি প্রাণপণে 
তিরস্কার পুরস্কার নাহি গণি মনে । 
শিরে বীধি আশীর্বাদ মুখে নিয়ে নাম 
তোমার নির্দেশ মতে চলি অবিরাম । 
কত্তব্যের পাক ক্ষেত সন্মুখে গ্রনার 
ঘত পারি কেটে নিব চরণে তোমার । 
যে শক্তি দিয়েছ প্রভু তাহ। করি ক্ষয় 
না পারি অস্তিমে তব লইব আশ্রয় | 


৯৫১ 


অধ্য। 
খানিক বিশ্রাম করি ফিরিব আবার, 
তবুও হাঁতের কাজ করিব স্থসার । 
এই ক্ষীণ শক্তিটুকু হৃদয়ে ধরিয়া 
তব রত্বাকরে প্রভূ বাইব ডুবিয়া | 
একটা রহস্য গ্রন্থি দিতে পারি খুলে, 
সহজ স্ততির গানে সে ফল কি ছলে ! 
এই মম উপাঁসনা এই মম কাজ, 
প্রভূ তুমি হও রাজি হও বা নারাজ : ূ 





১৫হ 


অন্থা | 


গগো আমি চক্ষুহীন, লক্ষ্য নাই রাত দিন, 
যষ্টি মাত্র সহায় সম্বল । 

মুষ্টিমেয় ভিন্কা তরে ঘুরিতেছি দ্বারে দ্বারে, 
কাতরে করুণ ভিক্ষা! বল। 

চিনি না কে ধনী দীন, সর্ব পদে হই লীন 
সকলেই বাঁসনা পুরান । 

ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র আশ! ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র তৃষা, 
দীন হীন দরিদ্র সম্তীন | 

বেশী পাঁৰ আশা করে তোমাদের পাঁশ ধরে 
কোঁথা যাব কোথা যাঁব ভাই । 

দিনেকের আঁশ! লাঁভে দীনের কি বৃদ্ধি হবে £ 
-_ আমি গো আমার পথে যাই । 


ওগো তোরা চক্ষুল্মীন সহজেই ভুলে প্রাণ 
তৃশ্তিহীন ভয়াতুর জাখি | 


ভুলে যদি রও পথে আমার কি হবে তাতে 
অজানা অচেনা দেশে থাকি । 


১৫৩ 


অধ্য ৷ 


পথি মাঝে অকস্মাৎ ভয় হয় যদিস্তাৎ 
হয়ত হুইয়ে জড়-সর, 

সাধ হবে মোর মত আখি মুদি অবিরত 
'মোয়ে ধরি হও অগ্রসর | 

তোমাদের সনে গেলে তোমর। স্বজন বলে 
হয়ত বিপভি হবে মোর * 

আধা বলে কারো দয়! পাঁবনা স্সেহের ছায়া, 
--তখন করিব কারে ভর ? 

অন্ধ আমি ছন্দ শস্য না দেখি স্বর্গের পুণ্য 
জ্বলন্ত নরক বিষে বীধা, 

গিরি নদী জল স্ছল লকলেই সমতল 
আর্ধার লাগিবে কি সে ধাধা ঈ 

আছে লাি 'চেনা মাটী খীরে ধীরে যাই হাঁটি, 
মা পারি বসিব চেপে ধার 1 

আধা বলে কাছে এসে কক্ণা পথিক বেশে 
হাতে ধরে করে দেবেপায়। 


১৪৪ 


ভেঙ্গে দিস ঘুম । 
আলোকের চিত1-ভম্ম অঙ্গে মাথি. অন্ধকার, 
শ্মশানে সমাধিমগ্ন স্থিরনেত্র, নির্ব্বিকার | 
ক্রমে নিদ্রা গাঢ়তর শৈশব স্বপন গত । 
--হেরিছে ঘুমের ঘোরে নৃত্য করে বিভীষিকা! 
সম্মুখে সহজরূপে শত ভয় ভীতি-মাঁখা১ 
মুক্ত অসি ছিন্নমস্তা আপন মন্ডুক ছেদি 
করিতেছে রক্ত পান দারিদ্যে বদন ব্যাদি। 
ছুটে যাই উদ্ধশ্বাসে দৌড়ে যাই সাধ করি, 
শত নাগপাশে বাঁধা নড়িতে পড়িয়! মরি ! 
অধিক করি না আশা ম! আমার মা আমার 
শাস্ত কর প্রাণ, 
অন্নহীন বস্ত্রহীন , শীতাতপে উদাসীন 
দরিদ্রে সন্তান 
এ যে মায়ের কোলে, হাসি মুখে ভরা বুরে 
মা কলে ভুলিয়ে আছে খাইছে মায়ের চুম্‌, 
এনেদে এনেদে কাছে ভেঙ্গে দেকু ভেঙ্গে দেকৃ ঘুম । 


৫৫. 


আল 
০০০০ 


. অমিত সম্পদরাশি পরিপুণ কোষাগার, 
। বেগবতী আশানদী খুজে রত্ব পারাবার । 
মলিন বদনকান্তি প্রবল চিন্তার তোত, 
অধৈধ্যের মহা ঝড়ে যদি করে ওতপ্রোত । 
তখন এঁ যে শিশু, দুরে ফেলে মণিহার 
পরম যতনে ধুলি, হাসিতে ভাসায় ধরা 
দেখাইও তারে । 
যখন দেখিবে মাঁগো অহঙ্কারে স্ফীতবুক 
ধনমান পদগর্কেব কথাটা বলে না মুখ : 
শুয়ে আছি অকন্মের সন্মোহন শষ্যাসনে, 
নাড়িতে চাহিলে হাত বড় ব্যথা পাই মনে | 
দাঁস দাসী করে মান। এ যে সোণার শিশু 
ধূলার প্রাসাদ বাধে, ভাঙ্গে গড়ে কাজ করে 
কাঁজের লাগিয়া । 
তখন করুণা করে এনে দিস কাছে তারে 
গায় হাত দিয়ে ঘুম দিবে তাড়াইয়া ! 


৯৫৬ 


অর্থ্য ৷ 
যখন দেখিবে মাঁগে। পিতা মাতি। বন্ধুবর্গ, 
দারা স্থুত মিলে সবে স্মজেছে নৃতন স্বর্গ 


ভুলেছি তোমায় মাগে। ভুলিয়াছি রাত দিন, 
রহিয়াছি আত্মহারা আনমন! উদাসীন । 


তখন এ যে শিশু, ধূল! চুষি ফেলি দুরে 
ভুলে অধোমুখে 

হঠাৎ উঠিল কাঁদি, মা তার মশারি তুলি 
টেনে নিল বুকে । 
কাদাইয়। দিও ! 

বাবা বলে বাছা বলে অঞ্চলে ঝারিয়া ধুল। 


মা আমার বুকে টেনে নিও । 





ঙ ৯৫৭ 





চ্ঞুর্্থ ভও্ভিল । 





রত 
এপ শব 


( বেতমী-কুঞ্ভে শকুন্তুল৷ ) 


“ওলে! শকুন্তলে, কেন ল। সজনি 
এত রে তাপিত মন ? 

আপনা ড্বায়ে বিস্মৃতি-সাঁগরে 
কর অশ্রবরধণ ॥ 

দিন দিন তব ক্ষীণ কলেবর 
কিসের ভাঁবনা হয়, 

কুম্থমকোরকে ধরিলে কীটাণু 
স্রবম! নাহিক রয় ।” 

“শোন্‌ শ্রিয়ন্বদা” জুলিব আপনি 
ভোগিব করমনল, 

কেন সই তোরা এ বিষে আবার 


পুড়িয়। মরিবি বল । 


১৫৮ 


ভাঙ্য 1 


“হাগিব না আর, হাসিমুখ তবু 
দেখিয়। তোদের সই 

জীবনের জ্বাল! জুড়াই কখন 
কখন তাপিত হই 

জ্বলে ঈর্ধানল, তবু কি তোদের 
নাশিব পরম সখ % 

না জানি কি পাপে যাঁতিনা অশেষ 
আরও কি বাঁড়াব ছুঃখ | 

সখি রে, 

প্রকান্ত শুনিবি তবে 

কি আগুন জ্বলে শমীর অন্তরে 
কিসের ভাঁবন। ভাঁবে। 

নিদাঘের জ্বাল! নয় লে! সজনি 
নিভিবে বরষাধারে 1 

আগুনের পোড়! নয় লে কমিবে 
ওঁধধি লেপিলে পরে | 

কিনে যে পোড়ায় বলিব কেমনে 
লজ্জায় না আলে মুখে, 

আমারও কি লাজ ? শুন তবে সই 
কাহিনী জড়িত ছুঃখে ? 


অর্ধ্য | 


“হয় কি স্মরণ £ সেদিনের কথা-- 
সলিল-সেকের পরে, 

আতপের জ্বালা জুড়াতে হরষে 
বসিনু মাধবী ধাঁরে। 

মনে পড়ে সেই নবীন অতিথি 
ভাঁসিয়া যৌবন-জলে 

বাণী বিনিময়ে, লুকাঁল সত্ব 
চাদের মতন উলে”। 

সখি রে 

সরল ভাবিয়! তাঁপিত এ মন 
লইল শরণ তাঁর, 

আশ্রয়-হিংস্থক বিশ্বাসঘাতিক 
নাহি দিল ছাড়ি আর । 

জানিতাম যদি এ হেন নিঠুর 
পবিত্র আশ্রমে আসে, 

জাঁনিতাম বদি শঠতানিদান 
কে যেত, তাহার পাশে” 

কে জানিত সই সাগরে ডুবিলে 
পোড়াবে বাড়বানল । 

কে জানিত সই ছায়ায় বসিলো 
দংশিবে ভূজঙ্গ খল 





১৬০ 


অধ্য | 


আহতা ব্রততী যথা । 
বলিয়া পাইলে ব্যথা 1 

শুনিলাম পরে তোমর! সকলে 
বাতাস করিলে গায়, 

"মালিনীর নীর ঢাঁলিলে মাথায় 
তোষিলে তাপিত কার । 

সেই ভাল ছিল, কি কাজ করেছ! 
না ছিল হুঃখের লেশ, 

দেখ না যে সই যতন করিয়া 
যাঁতন। করিলে বেশ । 
লইলে আমায় গেহে, 

ভুপদ্দ চলিয়া শকতি রহিত 
রকত না বহে দেহে । 

সে নিঠুর আর ছুখিনীর মন 
দিল না তাহারে ফিরে, 

আসিতে লাগিলে মনের কাদন। 
অসহা বসিনু ধীরে । 


৯৬৬ 


অ্ধ্য । 

“করিলাম ভীণ,-_ আশ্ক গোধুলী 
কমিলে তপনকর 

যাইব হরষে, বসিলে সকলে 
যাতন। দেখিয়া মোর । 

উরু উপাঁধান করিয়া তোমার 
শুইনু কাতর প্রাণে, 

হোথা মাধবিক। সহকার তরু 
কুরঙ্গ শাবক পানে 

লাগিন্ু দেখাতে, শপথ করিয়া 
বলতে পারিনু সই, 

দে বদন বিন। দেখি নাই আর 
শুনিনি সে কথা বই । 

নয়নে নয়নে হইত যখন 
ফিরায়ে আনিত আখি ঠ 

শ্রবণ আকুল থাকিত সদাই 
তাহার কথায় লখি ৷ 

কত ভাঁণ কত করিনু ছলনা 
খানিক বিশ্রাম তরে, 

শুনিলে না কেই, ভাঙ্গিল উল্লাস 
অশক্তি-কবলে পড়ে । 


১৬, 


অধ্য 1 


“বলিলাম শেষে তষ্ণায়. আকুল, 
বলিলে তোমরা সবে 

“মালিনী” হইতে আনিব সলিল 
অশক্ত কোথায় যাবে ।” 

এই বার সখি হইল নিম্মূল 
স্থচিরসেবিত। আশা | 

মনে মনে তারে করিয়। স্মরণ 
বারিনু দারুণ তৃষা । 

ডুবিল তপন সান্ধ্য সমীরণ 
বহিল চলিলে পরে, 

পরাণ হইল তাহার অতিথি 
লইলে আমায় কেড়ে । 

কে ডাঁকিল বুঝি বলিয়া! কখন 
চাহিতাম পাঁছে ফিরে, 

কণ্টকজঁড়িত কুশান্কুরক্ষত 
'বলিতাম চল ধীরে । 

শেষে এই দশা আসিয়া কুটারে 
কি অন হ্ুধাণ্ড সই, 

হাটিতে বসিতে খাইতে শুইতে 
না দেখি তাহারে বই । 


১৬৩ 


শিক 


“কই নিদ্রা কোথা, জমে যদি আসৈ, 
হ্বখের সীম! কি আছে ! 
প্রণয়-চুহ্বনে বিশু্ষ অধর 
কখন সজনি প্রেম আলিঙ্গন 
কখন পীধুষ ঢালে, 

আবণ কুহরে বরষে অমিয় 
মাধবী পরায় গলে । 

বপনের কথা»-- সে অপুবব স্থখ 
পাইবে অভাঁগী আর, 

ভুলেও কখন প্রিয় নিদ্রাদেবী 
হইবে সদয়া তীর । 

সখি রে, 

সদয় হইবে যদি, 

চল যাঁই সেই রৃক্ষবাটিকায়। 
সে দিন দিবে কি বিদ্বি ? 

কি করিবে কুলে পরাণ আকুল 
অকুলপাথারে ভাসি, 

কি করিবে মানে জনক জননী 


৯৬৪ 


“নিঠুর আগুন, কই করে ছাই-_ 
_ পৃথিবী আগুন মাখা | 

নিঠুর পরাণ যায় না ত ছাড়ি 
নিঠুর পরাণ সখা । 

বন্যকরি-ভয়ে বদ্ধ গজে সবে 
কেন রে ত্যজিয়ে এলি ; 

দেখ ন। এবে সে আশ্রমে ঘুরিয়। 
দ্লিছে কমলকলি । 

আশ্রমের গীড়া বারিতে হইল 
আশ্রিতা৷ গীড়ার ভাগী, 

করি বিসর্জন রাঁজধন্ম, বধে 
খষির পালিতা ম্বগী। 

চল যাই সখি সেই শিলাতলে 
না পাই যগ্ভপি তারে, 

আশ্রমের তরু আশ্রমের ফল 
থাঁকিব আশ্রয় করে। 

সহকারশাখে মাধবী জড়ায়ে 
আদরে বাড়াব বেশ; 

হরিণ শাবকে চুন্বি অনিবার 
ঘুচাব মনের র্েশ। 


৯৬৫ 


১৬৩৩৬ 


অনিহস্তে ওথেলো । 





সং 





গভীর তমসাচ্ছন্ন স্তব্ধ ধরাতিল, 
নীরব প্রকৃতি মগ্র বিষাদসাগরে, 
জ্বলে না একটী তাঁরা, সমীর নিশ্চল, 
থেকে থেকে বিল্লীগণ আর্তনাদ করে । 
ভীষণ নিশীথে হেন কি মনে তোমার ! 
একাকী প্রকোষ্ঠে কেন ঘুর বীরবর ? 
আরক্ত নয়ন হস্তে তীক্ষ তরবার, 
সঘনে বহিছে শ্বাস কীপিছে অধর । 
কোন্‌ অভিসন্ধষি বল করিতে সাধন 
হেন রুদ্র উগ্রযুত্তি করেছ ধারণ ? 


অর্ধ্য। 
শিয়রে স্চারু চাদ শীতল কিরণ 
সরাইয়া রজনীর গাঁড় অন্ধকার ; 
শান্তির মূরতি করে সুধা বরবণ, 
তবু কি হয় না শান্ত অন্তর তোমার £ 
নন্দনকানন হেন আশ্রিত যাহার, 
বসন্ত স্থরভিপুর্ণ রম্য উপবন, 
কি আছে না ভুলিবার জগতে তাহার 
প্লীতিপূর্ণ প্রশ্রবণ করি নিরীক্ষণ । 
হেন মন্দাকিশী যাঁর চরণ ধোয়ায় 
কি রাগ কি প্রাণস্বালা তার এ ধরায় ! 
রে মর্ত এই কি তোর মনের বাসনা ?__ 
এ যে কুস্থম আহা ! অলস নয়নে 
রয়েছে কাতর সহি নিদাঘযাঁতনা 
জুড়াইবে প্রাণ নিশি শিশির বর্ষণে । 
নিশাথ সময়ে, প্রিয় দয়িত তাহার 
বৃন্তচ্যুত করিবারে করেছ মনন ? 
কেমন পাধাঁণে হিয়! গঠিত তোমার, 
তিলেক শঙ্কিত নও ন। শিহরে মন | 
তুমি বার তুমি জ্ঞানী ঘোষিছে সংসার 
কেমনে ভুলিলে আজি বীরের আচার । 


১৬৭ 


অধ্য। 


১৯৬৮ 


কেমন নিঠুর তুমি কঠিন পাষাণ! 
দয়া মায়! স্েহ সব দিয়ে জলাঞ্জলি 
কলঙ্কিত কর ধর! মানব সন্তান ; 
ছি ছি কি হৃদয়ে তব নরক সকলি। 
কোন প্রাণে সর্বনাশ! স্তব্ধ রজনীতে 
শ্ররভি স্থষমীমাখা ঘুমন্ত উদ্যানি, 
স্বহন্তে আগুন লয়ে যাও জ্বালাইতে,_ 
নাই কি রে বুকে তোর মানবের প্রাণ ? 
সছুল্লভ যে কুন্থম স্বর্গীয় উদ্যানে 
কোন্‌ যুর্খ আছে তারে দলিবে চরণে । 

কে বলে বীরেন্দ্র তুমি বিদিত সংসারে, 
এই কি বীরত্ব তব শক্তি বীরপণা £ 
একে ত অবলা আহ! ঘুমে অভাগীরে 
কোন প্রাণে কাপুরুষ বধিতে বাসনা ? 
হায় যে সোণাঁর তরী তরঙ্গ-আঘাতে 
ভাঙ্গী বুকে ভাঙ্গ মনে সাগরের কোণে, 
একটু বিশ্রীম শুধু লভে রজনীতে, 
নিষ্ঠ,র, ডুবাতে তারে উদ্যত কেমনে ? 
এতই নিম্মম কি হে বীরের হুদয়, 
শুধুই কি প্রতিহিংসা প্রতিহিংসাময় । 


কোন্‌ অপরাধে বল ওরে নিরদয় 
অপরাধী তব কাছে এই অভাগিনী ; 
প্রাণ বিনা প্রতিফল কোনমতে নয়, 
কি দোষ তোমার পায় করেছে এমনি ? 
এ যে কুন্তম আহা কানন ভিতরে 
ব্স্ত বাঁধ! সহি সদা কণ্টক-আধঘাঁতে, 
আপনা ভুলিয়। শাস্তি অপরে বিতরে, 
তারো অপরাধ আছে পাপ ধরাতে £ 
এই কি হে বীরবর উচিত বিচার 
শীত রক্তে কলঙ্কিবে অসি কি তোমার £ 
, 'অভাগী এই ত দৌষ করেছে পামর, 
আপনার কুলে দিয়ে কলঙ্কের কালি, 
তুচ্ছ করি মাতৃন্সেহ পিতার আদর, 
ভগিনী মমতা লতা সহোদর ভুলি, 
বক্ষে করি সংসারের ঘণা তিরস্কীর, 
নদী যথা শতি শৈল লঙ্ঘি অকাতিরে,- 
ধেয়েছিল তোর পাছে ওরে পাপাচার, 
এই অভাগিনী হয়ি আকুল অন্তরে 
তাই কি দিতেছ আজি প্রতিশোধ তার, 
__প্রেমের দক্ষিণা, নিয়ে জীবন তাহার | 


৯৬১৪১ 


এর 


অয 


৯৭০ 


রে পাষণ্ড এত তোর অধম অন্তর ? 
সকলি কি তার মাঝে ভর। হলাহল £ 
সামান্য ভূত্যের বাক্যে করিয়৷ নির্ভর, 
ছি'ড়িতে উদ্যত হেন সোণার কমল ! 
কোন্‌ দিন বল কোন্‌ উন্মত নির্বেবাধ, 
আপনাকে অন্ধ শুনি পরের কথায়, 
করে নেত্র উৎ্পাটন, করি বৃথ। ক্রোধ, 
মিথ্যা অনুমানে হেন রতন হারায় । 
কি কাজ বিবেক বুদ্ধি যাও রসাতল, 
আজি মন্তভতার শ্রোতে ভাসে ধরাতল ॥ 
এক দিন এক বিন্দু বারি যদি পড়ে 
জগতের মন্মস্থলে, দাগ একে যায়। 
এত দিন অভাগিনী তোমার অন্তরে-- 
অজত্ষ ঢালিল, চিহ্ন রহিল না হাঁয় ! 
কেমনে ভুলিলে সেই বসন্ত-সৌরভ, 
ন। জানি কেমন তোর পাষাণ-হৃদয় | 
পাঁয়ে চেল ঘুর্খ হেন স্বর্গীয় বিভব 
ভুলে গেছ সরলার মরল প্রণয় । 
ধন্য তব প্রতিদান ধন্য ভালবাসা ! 
রক্ত বিন! নাহি পুরে প্রাণের পিপাস! 


অর্ধ । 


মনে আছে কত দিন করেছ ক্ষেপণ 
বলিতে অদ্ভুত তব জীবনকাহিনী ! 
কুহক ছায়ায় কত নিয়েছ শরণ 
ভূলাইতে ওরে শঠ সরলা রমণী ৷ 
বলিয়াছ গল্প কত,_মার্কিননগরে 
দেখিয়াছ নরভূক্‌ ক্রু,র অতিশয় 
বীরত্ব মহত্ব কত দেখা ইলে তারে, 
উদার প্রেমিক কলে দিলে পরিচয় | 
বলিলে প্রাক্ষম সেই সাক্ষাতে তোমারে,” 
হইত ন! কভু আজি এ দশ! তাহার । 

মনে কর যুদ্ধ হ'তে ফিরিতে যখন 
কে মুছাত ঘশ্মবিন্দু পাতিয়া অঞ্চল । 
শুনিলে সঙ্কটে তৃমি হয়েছ পতন 
কোন্‌ দুটা আঁখি বল হইত সজল ॥ 
ভাবিত কে স্ব্গম্থখ তোমার পরশে, 
কে ছিল জড়িত তব শিরায় শিরায়, 
রে অন্ধ, কেমন প্রাণে অলীক বিশ্বাসে 
'ছি'ড়িতে উদ্যত হেন স্বর্ণ-লতিকায় ? 

. সন্দেহ, কিছুই নাই অসাধ্য তোমার, 

ছাই ভল্ম কর শেষে সোঁণার সংসার : 


সা, 


অধ । 


৯৭ 


দেখ কিবা সরলার সরল হৃদয়, 
দুষ্ট অভিসন্ধি তব জানিত অন্তরে, 
তবুও সে সারাদিন থাকিয়! তন্ময় 
অলস স্বপনে অন্ধ, তোমাকেই হেরে । 
আহ! কি সোণার চাদ ধরার উপর, 
স্বর্গের বালিকা পরী রাক্ষসের ঘরে, 
দংশনে কাতর ভাবি মশকনিকর, 
ঘুরিতেছে মুগ্ধ হয়ে বাহিরে বাহিরে । 
কীটের অধম কীট কেমন অন্তরে 
বসাইবি অসি হেন ননীর শরীরে £ 

ন্নান্ত হও» ক্ষাস্ত হও” তুলিও না অসি” 
রক্ত বিনা ন! মিটিলে প্রাণের পিপাসা, 

ংসার হৃদয়শুন্য নয় অবিশ্বাসী” 

শত বন্ষে লবে ছুরি পুরাইবে আশা । 
বারেক ভুলিয়া ক্রোধ পুর্ববন্সেহ স্মরে” 
একবার অভাগীর চাও মুখ পানে? 
কাঁটিতে হবে না' ইচ্ছ৷ তোমার অন্তরে 
কাদিবে” করিবে কোলে পরমযতনে | 
জানিও নিশ্চয় যদি কর অপকার» 
আপন ছুরিক! হবে শমন তোমাক: - 





মমরান্তে সেকন্দর । 


সেনা আমি সেনাপতি বীর, তাই ঘেকন্দর 
পাঠায়েছে দিখিজয়ী তোমার গোচর | 


পুরু-- তোমার উপরে কেন তার এত ক্রোধ । 
কোন্‌ গুগু-মন্ত্রধার লব গ্রতিশোধ ? 
কি কাজ হইবে বল তোমা হেন জনে, 
কোথ। তব অধীশ্বর, ক্ষান্ত কেন রণে £ 
মথেছি সমুদ্র বদি স্থধাভাগ নেক, 
তারে ছাড়া কিসে যজ্ঞ পুর্ণাহুতি দেব £ 


সেনা+- প্রত্রশোকে ক্ষিগু কি হে তুমি বীরবর £ 
আজি ক বুদ্ধের কিছু রাখনি খবর £ 
স্পুর-*" কে হে তুমি, কোন্‌ ধন্মী সে কেমন দেশ» 
এখনও কি বীরধন্্ শেখনি বিশেষ । 
রণেতে মরেছে পুজ তাতে কিবা দুখ, 
ক্ষত্রিয়ের প্রাণে তবে আছে কোন্‌ স্থখ ॥ 
রাজ্যভোগ নহে শুধু ক্ষত্ত্রিয়ের ধ্যান, 
সমরে মরিতে বীর জন্মায় সন্তান । 
' সুর্ববল ভীরুর বক্ষ শোকের আবাস, 
ত্বীরের হ্দয়ে কি হে মিটে তার আশ £ 
১২৬ 


অর্থ 
ক্ষত্রিয়ের কাম্য যাহা পেয়েছে কুমার 
আনন্দ সে, ছুঃখের কি আছে অধিকার, % 
সেনা--কিসের আনন্দ তব কিসের উল্লাস 
উঠিছে অবীতি-কণ্ে বিজয়-উচ্ছাস । 
পৃরু-- এ দেখ চতুদ্দিকে মম যৌদ্ধগণ, 
রুধিরে সমাপ্তি করি পবিত্র তর্পন 
নীরবে নিদ্রিত সবে জননীর কোলে 
করেতে ঝলসে অনি তুণীর বগলে । 
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতী৷ জুহুঙ্কার করি, 
তীর্ঘঘাঁটে বাত্রী বথাঁ পাশে সারি সারি 
কত্রিয়রম পী-বুন্দ” কভলে সিন্দারে 
শোভিছে কুম্থমে গন্ধে স্থন্দর অন্বরে, 
দাড়ায়েছে দাপ্ততেজে স্থান প্রতাকায়, 
ঝশপিতেছে একে একে মন্ত পিপাসায় । 
মরণ কুহ্তমশব্যা! রচে মনোহর 
কি আনন্দ অতঃপর কহ বারবর £ 
সৈনা--কি লাভ সে আনন্দের অভিনয় ক'রে 
হাসিছে খেলিছে লক্ষ্মী বিপক্ষ-শিবিরে ৷ 
পুঁর-- ক্ষত্রিয় কি করে ধ্যান লক্ষ্মী দেবতায় % 
পিতৃ পিতামহ যারে মন্ছিয়া উঠায় % 
১৭৭. 


অথ | 


পরম আরাধ্য দেবী ছুক্ষতিনাশিনী, 

এ দেখ মহা নূত্যে ছাড়িছে হুঙ্কার | 

লোলজিহুবা অট্টহাসি স্তন্ধ চারিধার | 

উলঙ্গ রুধিরাপ্ন,তা, উন্মৃভ কুপাণ, 

চরণে সহজ মৃণ্ড বলির নিশান । 

মাদক মদিরা ঢালে কলমে কলনে 

ত্রিনয়নে বিশ্বনাশী আগুন ঝলসে | 

বাধিয়া রেখেছে তারে অভেদ্য মন্দিরে, 

বর সাধ্য আছে তাঁর কেশ স্পর্শ করে £ 

রয়েছে জননা যদি কোধা যাবে মেয়ে, 

আজ হোক কালি হোক আসিবে ফিরিয়ে | 
(নন1-_ তবু আজ্তি সেকন্দর ভারতবিজয়ী, 

বিজিত হে পুরু তমি জাছ ধরাশায়া । 


পুরু বিজধী কি (সকন্দপ ! এই কিসেজয়£ 
--করিয়াছে অক্ষৌহিণী জন কত ক্ষয় । 
রুধিরের বিশিময়ে ভ্লস্ত শ্াশান 
যে পেয়েছে কি গৌরব কিবা তার মান | 
শকুনী গৃর্ণিনী গ্রজ। হয়েছে যতেক 
নির্জনে দিথধুগণ করে অভিষেক | 
১৭৫ 


অর্খা | 


৯৭৬ 


শুধাও স্বদেশে তার কত অনাধিনী 

কত পুক্তরহীনী সাধ্বী কিরে উন্মাদিনী। 

সত্য বটে উঠে তাঁর শত কণ্টে জয়, 

সে নহে ভক্তির দান্,রাজ-প্রাপ্য ভয় | 

আজি জ্ঞাতিগণ যদি লইত চামর, 

সত্য জয়ী বলিতাম তিনি বীরবর । 

এ জয় তাহার নয়, -ফুগের প্রলয়, 

জগতের ধ্বংস নীতি কে করে বিলয় । 
পুরুজিৎ সেকন্দর বৃথা অভিমান, 

অজের ্ত্রিয় শির বিধির বিধান । 

ভারত বিজিত নহে, পুরু কি বিজিত ? 

জনৈক নিদ্্রিত গৃহা লাঞ্ছিত লুষ্টিত। 

এই পঞ্চ-নদ কূলে এ পঞ্চ ভাই 

সাজে! বদি উঠে জেগে মিলিয়া সবাই । 

তা হলে দেখাতে পারি কারে বলে র্ণ 

কাহারে পৌরুষ জয়) কাহারে লুণ্ঠন । 

এই পঞ্চনদ কূলে আজো পঞ্চ প্রাণ 

মোহ মুচ্ছণ ছাড়ি যদি করে গো উত্থান; 

তা হলে দেখাতে পারি পায় কি খবর 

কোথা গেল অন্সৌহিণী কোথা সেকন্দর ? 


অর্থ । 


সেনা--কি হবে আক্ষেপে পুরু, বন্দী আজি তুমি, 
এ দেখ শক্রসৈন্য ঘেরিতেছে নামি | 


পুরু- বন্দী,বন্দী,-_বন্দী,-আমি, কিসের কারণ? 
কাঁরো কি করেচি চুরি সর্বস্ব লুণ্ঠন ? 
রোধে যদি শক্রেমখ আত্মরক্ষা তরে, 
কোন অপরাধ তরি ধর্মের বিচারে ? 
নগরে আগুন দিতে যদি নহে পাপ 
যে নিভায় তারে কিহে ধারে অভিশাপ ? 
যে রাখে আপন দেশ অনাথের প্রাণি 
লৌহের শ্বশ্জল কিহে তার যোগ্য দান ? 
ধিক তবে সে বিচারে, ধিক্‌ সে রাজায় 
বুঝে ন! যে বীরধন্ম বীর মর্যাদায় ! 
ভেবেছে কি মনে তবে মেসিডোন-পতি,»_ 
বিহঙ্গ শাবক আমি, করিয়া যুকতি 
পাঠায়েছে নিতে মোরে পিগুরে পুরিয়া, 
শিখাইবে ভাষ! তার স্থধানুল দিয়া । 
জান না কি অগ্রিত্বল্য পিতা প্রভাকর ? 
রাজার গৌরবধ্বংসী শমন সোদর । 
কার সাধ্য আছে তারে করিবে পরশ 
তাহারে বাঁধিয়া! নিবে কেমন সাহস ? 


র্ধ্য। 


কি করিবে শক্র মোরে কি করিধে সেনা 
মানুষ কি নাহি বুঝে তার দেন পান! ? 


সেনা কি হবে সাহসে বীর তুমি আজি এক, 
ক্ষুদ্র পিপীলিকা টানে তর্ডুলকণিকা 


পুরু-_ যাহার সাহস আছে সে কিসের একা £ 
তবে মে দেখাও কেন এত বিভীষিকা ? 
এখনও হৃদয়ে উঠে তরঙ্গ উত্তাল, 
এখনও অকত বাহু আছে স্থবিশাল 
আমার আদেশ মানি, তবু আমি একা ! 
তবু আমি শক্তিহীন ত্ডুলকণিকা! ! 
শিয়রে তুরঙ্গ দেখ, কটিবন্ধে অসি 
উল্লাসে করিছে নৃত্য শোণিতপিয়াসী, 
খোজে কোৌঁথা পুভ্রহস্তা, তবু আমি এক ! 
তবু আমি শক্তিহীন তগ্ডুলকণিকা ! 
স্বর্গাদপি গরীয়সী, জননী আমার 
এখনও স্েহের কোলে রেখেছে তাহার, 
এখনও স্সেহের কথ 'কহে স্ধামাখা, 
তবু আমি ভাগ্যহীন তবু আমি এক ! 
লুষ্টিত নিরস্ত্র এ শিশুর চীৎকার 
পলে পলে শ্রবণের রুধিতেছে বার ; 

১৭৮ 


অর্থ । 


গতবু আমি কাপুরুষ, তবু আমি একা ! 
কে আছে জগতে আজি কারে যায় দেখা ? 


সেনা-_ ফিরিব ন! পুরু আমি বৃথা আস্ফালনে, 
ছাড় অস্ত্র ছাঁড় বৃথা প্রলাপ এখনে । 


পুরু-_ যে বলে প্রাণের কথ। করে আস্ফালন ? 
বারের মুখের বাণী অদ্ভুত স্বপন ? 
দেখাইব তবে আজি কি থাকে মানুষে 
ত্রিয় কি ছাড়ে অস্ত্র মরণের ত্রাসে ? 
তোমর। কি বীর বংশ, এই কি বীরত্ব !-__- 
ভিক্ষা করি স্থপ্ত অসি দেখাও মহত্ত্ব । 
অস্ত্র যার কেড়ে নিতে প্রাণ কাঁপে ডরে, 
সে কেন আসিবে যুদ্ধ করিবার তরে £ 
থাকে শক্তি খোল আসি, নেও অস্ত্র মোর, 
তা হলে বুঝিব আজ প্রাণে কত জোর । 
রমণী শিশুর কণ্ে নিরস্ত্রে আশ্রিত, 
ছুর্বধলে নির্দোষে কিন্বা' সাঁধুতে নিদ্দরিতে, 
দেখাঁইতে মদগর্বব, হয়নি উত্থিত, 
এখনও কলঙ্কী রক্তে নহে পিপাসিত, 
এখনও আমার আজ্ঞা পালে অনুক্ষণ, 
কাপুরুষ, আমি তারে দিব বিসর্জন ? 


১৭৪৯ 


অধ্য | 


কি থাকিবে সঙ্গে বদি অস্ত্র ধায় চলি, 
এই বৃথা! মাংসপিগ্ড কলঙ্কের ডালি £ 

এখনও শিথিল হস্ত হয়নি আমার 

ডালি দিব মনুষ্যত্ব চরণে তোমার ॥ 

থাঁকে শক্তি নিয়ে যাঁও এই অস্ত্র মোর, 

তা হলে বুঝিব আজি প্রাণে কত জোর । 


সেনী-_ মিটিল সমর সাধ এত দিনে আজ 
অরে অস্ত্র যুদ্ধে পুরু নাহি মোর কাজ । 
তোমারই যোগ্য অসি, তুমি যোগ্য তার, 
আমার এ জয়া হস্ত কলঙ্ক তাহার | 
ধন্য পণ, ধন্য শিক, ধন্য তুমি বীর, 
ধন্য তব দেশ ভক্তি, ধন্য তুমি ধীর, 
ভুমি গো বিজিত নহ, সত্য তুমি জয়ী, 
আমি অন্ধ স্বার্থপর, সত্য আমি ক্ষয়া ৷ 
আমি তব পুত্রহন্তা, আমি সেকন্দর, 
যা ইচ্ছ! করগো। আজি তোমাতে নির্ভর । 


পুরু-_ সেকন্দর ! সেকন্দর, ' কি বল আবার ! 
এ দৈন্য কুটীরে তুমি অতিথি আমার । 
আজি তুমি শক্র নহ, আঁজি তুমি গুরু, 
তোমার সৎকার কিসে করিবেক পুরু । 
১৮০ 


অর্ধ্য। 
ভুমি জয়ী রাজ্যেশ্বর, আমি গে ছুর্গত, 
কি দিয়ে করিব তব যোগ্য সেবাত্রত | 


সত্যই করিলে জয় এ অনম্য শির, 
তোমারে কি প্রতিহিংসা, তুমি সত্যবীর । 


সেকন্দর__তুমি কি দুর্গত পুরু, দেখে পুণ্য পাই,_- 


পুরু-_ 


ঠ 


তোমাঁর দৈন্যের বল মম সৈন্যে নাই। 
যেই মহাশক্তি তুমি করেছ স্থাপিত 
কালের অজেয় তাহা ভ্রিলোকপুজিত ৷ 
ইচ্ছ! হয় তারি স্তন্যে বৃদ্ধি পাই আমি 
অগ্ললি ভরিয়া অধ্য পদে দিই নমি। 
নাহি শক্তি দিব মোর তব যোগ্য দীন, 
বল ভুমি কিসে করি উচিত সম্মান ৷ 
সত্যই কি ছুঃখী তুমি দয়ার্জ অন্তর ? 
সত্যই করিবে দয়া তুমি বীরবর £ 
বারেক বচন ধর, আতিথ্য ভূলিয়! 
খোল অসি জয়মাল্যে দিক উজলিয়! ! 
সেই মহাশক্তি পদে, এই ক্ষুদ্র শির 
দাও দ্খিজয়ী বীর বলি স্বরুধির | 
ভিক্ষা যদি মাগিলাম বীরের সদন, 
মাগিব কেবল শুধু বীরের মরণ । 


৯৮৯ 


অর্থ । 


সেকন্দর--তুমি যে অমর পুরু, তোমার মরণ 


কি সাধ্য আমার তাহা করিব অর্পণ । 
কেতকী ফুলের গন্ধে ম্ড মধুকর 
সত্য বটে পড়েছিল তাহার উপর, 
কুহ্থম দলিত নহে, পাপড়ি কম্পিত, 
স্থগন্ধ বাতাসে তাই দিগন্ত প্লাবিত । 
অলির অন্ধত! সার, যে ফুল সে ফুল 
দলে দলে মিলে পুনঃ শোভিবে অতুল । 
সত্যই বেঁধেছ শক্তি অভেছ্য প্রাচীরে, 
অঞ্চলে ফিরিবে পুনঃ চঞ্চল! অচিরে । 
সমর সাকত্রীজ্য লোভে রাঁজধন্ম নয়, 
নির্দোষ স্বাধীনে দণ্ড বীর ধন্ম কয় ? 
ইচ্ছা? অনিচ্ছায় হোঁকু বিধির বিধানে 
শক্তির পরীক্ষা শেষ, ফিরি মেসিডোনে 
অভিষেক করি তব পঞ্চনদ জলে, 

বাঁধা থাক্‌ হিন্দু গ্রীক অদৃশ্ট শুঙ্খলে । 


শ্মশানে শৈব্য! | 


পপ নু 





৯ 


আধার মলিন মুখ বিবশ! ছুঃখিনী 
রজনী, অঞ্চলে শুক্ষ কুস্থম কোরক, 
রহিয়াছে অধোমুখে চাঁপিয়৷ ধরণী, 
নাহি আশা নাহি ভাষা! নাহিক পলক, 
কু রুদ্ধ, কভু মুক্ত, নিশ্বাস সমীরে 
উড়িছে অলক গুচ্ছ ঘনাভ তিমিরে 1 
৫ 

অন্তহীন অন্ধকার ব্যাঁণ্ড চারিধার, 
লোঁফালুফি করে মিলি আঁকাশি ভূতল, 
মহা! প্রলয়ের কআ্োতে ছুটিছে হূর্ববার 
নদ নদী বনস্থল করি সমতল । 
নাহি ভেদ ব্বর্গে মতে, নাহি ক্ষিতি ব্যোম, 
অন্ধকার-অন্ধকার লুগ্ড তারা সোম । 

১৮৩) 


টি 


অহা । 


৯১৮০৩ 


৬, 
ভীষণ রাক্ষসী মুর্তি তিমিরগ্রাসিনী 
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা ভীষণ হুঙ্কারে ; 
কভু আঁধারের চাপে চুদ্িছে ধরণী 
বাজিছে তুমুল যুদ্ধ অগ্নি অন্ধকারে । 
হেথায় দাহনকারী শমন আকৃতি, 
হোথায় সবজ্ব মেঘ প্রধান সারথি । 

৩ 
ফাটিতেছে বংশ খণ্ড, অশ্ব কোটরে 
পেচকের তীক্ষ স্বর, ফেরুর চীৎকার, 
উঠিতেছে মুহমুছঃ স্তব্ধ চারি ধার । 
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা ভীষণ হুসঙ্কারে, 
বাঁজিছে তুমুল যুদ্ধ অগ্নি অন্ধকারে ৷ 

৫ 
বক্ষে করি লক্ষ চিত ভীম কল্লোলিনী 
অদূরে তাগুব নৃত্যে স্থতীব্র গমনে । 
স্ত্তি স্রলোৌক ফাটে কালাস্ত অশনি 
উদ্ধে শত দীপ্ত:চিতা গগন প্রাঙ্গনে ৷ 
নাহি জন, নাহি প্রাণী, সমীর সঞ্চার 
সলিলে স্বরগে স্থলে শ্মশান আধার ! 


অহ | 


বত 
একি বিভীষিকা মুপ্তি জুড়ি ভূমণ্ডল, 
কুটিল ভ্রুকুটি ভঙ্গে স্করিত তড়িত; 
পুপ্ত পুঞ্জাকারে ক্ষিণ্ড অসিত কুস্তল, 
অট্রহাসে হর রোল বদন ব্যাঁদিত, 
রাজার মুকুট গর্বব বীর দর্প সনে 

৭ 
এথাও কি আছে শান্তি, জীবনের আশা £ 
কেরে এ চিতাপাঁশে চিত্ত উন্মাদিনী ! 
লাধিতেছে সদ শিব কালের পিপাসা, 
জীব ছুঃখে দেখে কিবা! ত্রিদশজননী ! 
ওকি মালতীর মাল ! কার গল হ'তে 
গলিয়! পড়েছে হেথা লুষ্টিত ধূলাতে । 

৫ 
কি শান্তি, কি সহ্দিঞ্ুতা ভরা ও বদন, 
কোন মহা সাধনার নিয়েছে আশ্রয়, 
নাহি মরণের ভয়, ভাতির লক্ষণ, 
নাহি ক্ষীণ দৃষ্টিপাত, চৌদিকে প্রলয় । 
কি এ ক্রোড়েতে করি রয়েছে বাঁসয়া, 
কি এ অঞ্চলে তার রেখেছে ঢাঁকিয়া। 

১৮৫ 


১৮৬ 


৪ 

উড়িতেছে অগ্সিকণা৷ এলায়িত কেশৈ” 
অদ্ধ আবরিত দেহে, স্থালিত বনে» 
ভ্রক্ষেপ নাহিক তাহে, কত স্সেহপাশে 
না জানি ক্রোড়েতে তার বেঁধেছে নয়নে, 
ন। জানি অঞ্চলে কত নৃপতির ধন, 
বুকে ঢাঁকি ভম্মরাশি করিছে বারণ । 

মু 
নির্বাপিত প্রায় চিতা রাত্র স্তরগভার 
ফিরেছে চগ্াল ভৃত্য কাধ্য সমাপনে; 
সম্মূথে সে মহাচিত্র সুরুজননীর 
বিস্ময়ে বিষাদে ভয়ে জিজ্ঞাসে তখানে৮ 
“কেগো ভূমি কি সাহসে এ মহাশাশানে £ 
কি রেখেছ ক্রৌড়ে এ ডাকিয়া বসনে গ” 

টপ 
--সহৃদয়, এত দয়! তব হৃদে রহে £ 
কে আমি শুধাঁলে কেন ? কে, আমি ভুখিনী, 
পুজ হারা অভাগিনী”! উত্তরিল। তাহে। 
--“কি বলিলি কোলে তোর শিশু হা পাষাণি? 
এয়ো তুই, কেন এখা এক! আগমন, 
কোঁথা পতি কোথা বন্ধ, আত্মীয় জন 1” 


অর্ধ্য। 
১৭ 
»-কে পারে খণ্ডাতে বল বিধির বিধান, 
সতা বটে এয়ো আমি, কিন্তু কি করিব 
ছুজ্জেয় অদৃষ্ট চক্র, ধন্দগত প্রাণ 
ধন্ম খাণে বদ্ধ পতি, কাহারে দোধিব ? 
নহে দাসী পরিত্যক্তা, নহে পতি বৈরী; 
ঘত ভোগি কম্ম ফল তত যায় বাঁড়ি। 
১৩) 
“একমাত্র প্রবতারা অকুল পাখারে 
টিল যে বাছনি মোর, যে হাসিটা হেরি 
অদৃষ্টের ঝঞ্জাঘাতে তৃচ্ছ জ্ঞান করে 
ছুটিতাঁস যেথা সেথা, তাহারে হরি 
নাগরূপী ভগবান আজি ঘিপ্রহ্থরে, 
বাঞ্চ। পুর্ণ করেছেন বঞ্চিয়ে দানীরে | 
»& 
“বদরে হৃদয় আহ ! কত কীদিলাম | 
পায়ে পড়ি সাধিলাম ফেলি অশ্রত্ধার 
আজীবন দাসী হয়ে রব বাললাম 
তবু নাহি করে কেউ বাছার সকার ! 
পথের ভিখারা আমি কি দিব কাহায়, 
বাচছারে উলঙ্গ মোর দিয়েছি বিদীয় ! 
১৮০৭ 


৯১৮৮ 


১৫ 
“বুকের কলিজা খুলে এনেছে যে দিতে 
হয়েছে সর্বস্বহারা যেই অভাগিনী ; 
সমেকারেকি দিবে আরকি আছে তাহাতে, 
এতই কি দয়াশূন্য নিরেট ধরণী ? 
অঞ্চলের নিধি আনি অঞ্জলি ভরিয়া 
দিতেছি, ফিরায়ে মুখ যেতেছে চলিয়া |” 
১৬ 
উঠিল চগ্ডাল ভূত্য কীদিয়া অমনি, 
“নিভায়ে একটা রর ফিরিতেছি গেছে, 
জ্বালাইলি শত চিতা! চিণ্ডে অভাগিনি : 
কি সাধে রয়েছ প্রাণ জড়ায়ে এ দেহে ! 
মাগিলি জলদ ভ্রমে শৈলে চাঁতিকিণি, 
ভিখারার হেয় আমি অধি ভিখারিণি ! 
১৭ 
“আমি গো আমার নয়। বন্দী পরাধান, 
কি করিব নাহি দানে প্রভুর আদেশ, 
নহি গো৷ বেতনভোগী ইচ্ছার অধীন, 
মাগিতাম তোর তরে নহে ফিরে দেশ । 
তুই দেবী পুজনীয়া রমণীর মণি, 
আমি পিশাচের হেয় অধম পরাণী | 


অর্ধ্য ৷ 


১৮ 
“আমি কি পুরুষ ? ছি ছি নামের কপালে ! 
খণ্ড খণ্ড করি মাংস ছিড়িয়! ধমনী 
কেন নাহি দিই তবে কাঠের বদলে ? 
কি কাজ এ মীংদ পিণ্ডে কলঙ্ক গাঁথনি ! 
হ! অদৃষ্ট তাহাঁও কি রেখেছ আমার ! 
ক্রীতদাস প্রভূইত অধিকারী তার ! 

৯৯ 
“কাষ্ঠ কাষ্ঠ করি কেন ! যেই অগ্নি রাশি 
ভেলে দিলি ধূ ধু করি চিন্তে অভাগার, 
ভ্বলিবে যে মহাঁচিতা যুগান্ত পরশি 
হবে নাকি তাতে তোর পুজ্রের সৎকার ?” 
ছেড়ে দে বলিয়ে শিশু বুকে নিল টানি 
মূচ্ছিতা পড়িল ধূলে অভাগী জননী | 

্ 
স্তম্তিত হইয়! ভৃত্য বলিল আবার, 
«একি ' একি! মৃত একি ! সত্যই কি ম্বৃত ! 
হবেন! কি এই দেহে জীবন সঞ্চার 
থাকিবে কি এই আখি অদ্ধ নিমীলিত | 
একি শব ! না না, এ যে স্বর্গীয় বিভব ! 
একি শিশু ! কে বলেছে,_- বসন্ত সৌরভ ! 


৯৮৮০১ 


অধ্য | 


৯০১০ 


২১ 
“উঠ্‌ উঠ্‌ ত্বর! উঠ, দেখ্‌ হা! পাষাণি। 
কে বলে মরেছে তোর সোণার পুতুল £ 
সে কি ম্বৃত ? আহ যার পরশে অমনি 
নিভিল সহত্র জ্বাল! যন্ত্রণা বিপুল । 
উঠ. উঠ. ত্বর! উঠ কোলে নে তাহারে 
কে বলে মরেছে, তারে নিয়ে যাও ঘরে । 
২. 
“সত্যই কি মত £ তবে উপাঁয় এখন ! 
কোথ! পাঁব কাষ্ঠ ! বলি কাঠের কি কাজ! 
এ প্রাণে পারিব তারে করিতে দহন ? 
অয়ি সঞ্জীবনি গঙ্গে তোঁর বক্ষে আজ, 
রাখিব এ মহারত্র ডুবিয়া এখনি ; 
ফিরে চাঁও, নিয়ে যাও, যেওনা জননি | 
২৩ 
“হা গুরো তোমার পদে করি নমস্কার, 
দেহ দান এ রিপদে অভয় দাসেরে, 
সহিয়াছি পাতি শির, হৃত রাজ্য ভার, 
অক্লেশে বেচেছি ভাষ্যা পুকজ্র আপনারে 
নাহি ছুঃখ, কিন্ত এ রমণী বদন 
ঘুচাইছে পাপ পুণ্য জীবন মরণ । 


অর্থ্য |. 


শট 


১. 
“বাকী আছে জানি গুরো দক্ষিণা তোমার, 
নাহি চিন্তা, নাহি ভুঃখ, জন্ম জন্মাস্তরে 
বিকা ইও ভার্ধ্য পুত্র মোরে শত বার, 
সহিব ফেলিও নহে নরক ভুস্তরে, 
কিন্তু আজি এই ভিক্ষা চরণে তোমার 
কর আশীর্বাদ করি উচিত সৎকার |” 


রাজেক্ু, এখনও বাঁকী দক্ষিণা তোমার 
থাকিলে সে নর চক্ষে নহে দেবতার । 





১৪১১ 


৯০১৭, 


অন্ৃতপ্তা অহল্যা । 


বরন আক এ 





উঠিছে আনন্দ ধ্বনি অযোধ্যা নগরে 
রামের বিবাহ আজি, উৎসবের রোল 
ঘরে ঘরে, থরে থরে গায় বন্দিগণ । 
ধরাময় শুভ লগ্ন, পুণ্য সম্মিলন, 
নৃতন সঙ্গীত স্যষ্টি, পুর্ণ হবে আজি 
অপুণ মাঁনব মন, দীক্ষা ধরণীর | 
ধষিবর বিশ্বামিত্র অগ্রণী সবার 
পশ্চাতে রাঘব শ্রেষ্ঠ সৌমিত্রী লক্ষণ, 
সাধনার পীছে ভক্তি চলিছে যেমতি । 
গন্ধে আমোদিয়! দিকৃ স্থগন্ধ কুস্থম 
ফুটিয়াছে স্থলে স্থলে, হাসে বনস্থলী 
লাজ হস্তে পত্র ঢাক। সলভ্জ বদন । 


পি 


অক্লান্তে বহিছে ধীরে শান্ত সমীরণ 
বিহঙ্গের কলকণ-_মাঁঙ্জলিক গান । 
আক পুরিত গঙ্গা, তরঙ্গে তরঙ্গে 
টানিতেছে সূর্ধ্যকর অধৈর্ধ্য অন্তরে, 
তীরে বুদ্ধ তরুরাঁজি, লাঁজে ভয়ে ত 
লঙ্ঘিতে পারেন৷ কল । 

“মুনি-পত্তী আমি, 
ভাগ্য দোষে পরিত্যক্ত! ভোগ্য অদষ্টের, 
নিদাঘে কাঁলান্ত অগ্নি, বিছ্যুৎঝটিকা, 
ঘন ধারা বরঘার, হেমান্তে শিশির, 
ভ্ররন্ত হিমানী দাপ, বরষে বরষে 
নাহছিক একটি হাত মুছে অশ্রুনীর 
এই দীন! ভুগখিনীর, নাহি শুনি কাণে 
একটি স্েহের বাণী, নাহি দেখি চোখে 
একী মানব শিশু, হিং জন্তু দল 
দলে ঘায় পদভরে উপেক্ষা করিয়া 1৮-- 
আক্ষেপ করিছে ছুঃখে অহল্যা ছঃখিনা 
ধরাঁয় পাঁতিয়। বুক পুনঃ ক্ীণ দ্বার 

১৪১৩ 


১৯৪ 


“হা অদৃষ্ট খষিকন্তা ! খষিপত্রী আমি, 
যাগ যজ্ঞে ধন্ম-কন্মে ছিলাম নিরতা 
উজলি আশ্রম যবে, করুণ। ভিখারী 
হইয়াছে কত রাজা, কত ছুঃখী দীন 
দীন ভাবে চাহিয়াছে এ মুখের পানে 
কাতরে করুণাবিন্দু+ বিপদে আপদে 
কিরিয়াছে পদে পদে অগণ্য যাত্রিক 
পুণ্য তীর্থ ভাবি মোরে । ছিল আশীর্বাদ 
কুবের সম্পদ সম ভরা! এ বদন-__ 
বিলায়েছি কত জনে, দুহাত তুলিয়। 
করিয়াছি আশীর্ববাঁদ কুরঙ্গ-শাবকে, 
বনের শার্দুল ক্রুরে, বন্ বিহঙ্গমে, 
প্রকাণ্ড বিটগী দলে, ক্ষুদ্র লতিকাঁয় ? 
তাহাদের যত দৈন্য, যত দীর্ঘশ্বান, 
মন্মভেদী হাঁ হুতাঁশ, তপ্ত অশ্রুধার, 
বিষমযন্্রণা-রাশি, যত্তে বিনিময়ে 
থুয়েছে কি পোঁড়। হৃদে পাষাঁণ বাঁধনে £ 
ভরি অভিশাপ মুখে অভিশাপ শুধু! 
কোথা ইন্দ্র তুমি আজি নন্দন-কাননে 
আনন্দ উৎসবে মগ্ন, ধরালগ্ন বুকে 


ওলা 


অধা। 


"আধার গুহায় আমি, হুররীজ তুমি, 

এই কি বিচার তব ? এত অরাজক 
কোথায় শিখিলে বল ! শত ক্রতু তুমি, 
পুর্ণাহুতি দিলে গুরুপত্রী অভাগীরে 
শেধে কি যৌবন-যাগে £ হা ধিক আমারে ! 
ইহ! ধিক অবোধ মনে ! কেন উঠে তবু 

ও নাম হৃদয়ে ভাসি ? একি অভিশাপ ! 

এ কি ঈর্ধী! এ কি দ্বেষ! না! কি অভিলাষ, 
এই কি বাসনা, স্বণা, বুঝিনা তি কিছু; 
কেন দেখি ইন্দ্রময়, ইন্দ্রময় ধরা 
অন্ধকার চক্ষু মাঝে । অক্ষম ধারণে, 
বুঝে না পাষাণ মন কিসে কোলাহল 1” 
জীর্ণ কুটারের কোণে আঁনত বদনে, 
অদ্ধ-নিমীলিত নেত্রে ভাবিছে ছুঃখিনী, 
উপস্থিত পুরোভাখে বিশ্বামিত্র খাষি, 
কহিল কাতিরকণ্ে “ওহে তপস্থিনি, 

এই আমি, এ ছুই স্থমতি বালক 

বড়ই তাপিত শ্রান্ত ; একটু বিশ্রীম-- 
লভিতে কি পারি তব আশ্রম-ছায়ায় % 
“কি হে ইন্দ্র ৮ অকম্মাৎ উত্তরিল রাম! 1 


১০ 


বাঁজিল ধধির কাণে, পাষাণ ভেদিয়া 
উঠে ষখ। কুলস্বর নির্ঝরের মুখে । 
স্তম্তিতে চকিতনেত্রে ইঙ্গিতে ফিরিয়া 
পাছে সরে খষিবর লজ্জা ও সম্ত্রমে, 
জিজ্ঞাসে উত্তরি রাম “তাঁপস-প্রধান, 
কে রমণী সংজ্ঞাহীন! লুষ্টিতা ধুলায় 
ব্যথিত অন্তর ভরে, কি যন্ত্রণা তার ? 
কেন নিফরুণ ভাবে ফিরেন পশ্চাতে %” 
সেই স্থধামাখা স্বর তাঁপসীর কাঁণে 
পশিল তড়িত-বেগে, জাগাঁইল তারে 


জাগে যথা] দগ্ধ লতা! বারিদবর্ষণে | 
: চক্ষু ছাড়ি অশ্রন্ধারা ছুটিল উচ্ছ্বাসে, 


আতট তটিনী যথা লঙ্ঘিয়া ভুকুল 
পাষাঁণবন্ধন ভাঙ্গি চত্দ্রদরশনে । 


হ্গীণক্ে তীব্রবেগে উঠিল ধ্বনিয়া,-_ 


“চাই না চাই না কিছু, এ ছার জগতে 
কি যে আছে চাহিবার ' অপ্পুর্ণ কলি, 


- স্থার্থপর অবিশ্বাসী, আত পরাস্থুখ ! 


১৪১৬০ 


আসীন সমুখে যার অভাব পুরণ, 


 ্রশ্বধ্যভাগার শুভ; কি অভাব তীর £ 


অর্থা? 


হারাল 


“ন্বর্গের দেবতাঁগণ, মর্ত্যের মানব) 
পাতালে অনন্ত নাঁগ,ত্রিলোৌকভিখারী” 
চরণসরোজে যার, মেই কিহে তিনি 
ধ্যানাতীত জ্ঞানাতীত্ত অতিথি আমার 
এ দৈন্য কুটারে আজি ! কলঙ্কিনী আমি, 
কলঙ্কিত করিয়াছি পবিত্র আশ্রম, . 
পবিত্র খধির নাম, পবিত্র সাধনা, 
_গুরুর গৌরবতত্ত ভক্তি আরাধনা . 
করিয়াছি ভন্ম শেষ । গুহে কি নগ্ররে, 
পর্বতে কন্দরে শূন্যে নদীর তরল, 
পবনে গগনে মেঘে স্থাবর জঙ্গমে, 

পশু পক্ষী কাট মুখে, মুখরিত যার 
কলক্ককাঁহিনী- সদা, যুগ যুগান্তর 

নারবে হইল অন্ত, ঘ্বণায় বা খেদে 
শুনেনি একটী কথ।। এত দয় কেন 
তাহারে বেড়ায় আজি ? অপার্থিব স্লেহ, 
. পতিতপীবন বিনে সম্ভবে বা কোথা £ 
অন্তর্ধামী তৃমি নাথ, বুঝেনি পাপিনী 
কেন মন্ত্রমুগ্ধব উন্মাদ যৌবনে 
ককিয়াছে বিসর্জন ধন্ম কুলাচার 


৯৭৮ 


দক্ষণিক অলীক মুখে । তোমার চাতুরী 
কি বুঝিব, অন্ধবৎ ঘুরে এ জগৎ । 
কোথা অঠম খধি-কন্তা ! বক্কলভূষিত। 
বিষয়বাসনাশৃন্য বন্য কুরঙ্গিণী | 

কোথা রস্তা তিলোত্তমা মেনকা উর্বশী ! 
স্বর্গের সৌন্দর্য ছাড়ি কিসে স্থররাঁজ 
ভুলে গেল মাতৃভাব ! ভবনেত্রীনলে 
দগ্ধ যথা মনোভব দহিতাম তারে, 
নীরবে সহিন্থু কেন? কি সাধ্য বুঝিতে, 
সে বিলাসী সহত্রার্ষ, অহল্যা ছুঃখিনী | 
অভেদাত্সা নিত্য যেই প্রকৃতি পুরুষ 
তাহার বিবাহ কেন ? এই যে ব্রান্ষণ, 
শিষ্যরূপে শাসে তোমা,-জগতশিক্ষক : 
কোথায় অযোধ্যা কোথা মথুরানগরী 
সহজ স্থগম পথ, ছুর্গম গহনে 

অতিথি আমার দ্বারে কেন সর্ববাধার ? 
কি বুঝিব এ রহস্য ? যাহা বুঝিলীম,__ 
চরণদর্শনে শুধু প্রপঞ্চ তোমার । 

চাই না চাই না কিছু, কিসের অভাব 
চাহিয়াছ তুমি যারে ? কিসের বিষাঁদ 


রয। 


প্রসন্ন তোমার আখি । চাই না ফিরিতে 
এ পাঁপ জগতে পুনঃ । তার কুবাসন। 
থাক স্বপ্ত থাক্‌ লুপ্ত অরে তাহার । 

চাই না খুজিতে তত্ব, চাই না বুঝিতে 

কে তুমি কে আমি এই, কোথায় বা আমি । 
চলে যাক্‌ হস্ত পদ, চলে যাক শির, 

নিয়ে যাও অন্তরের হুস্তর কামনা 

ছুরন্ত গরলরাজি, পুড়ে ফেল মুখ, 

রুধে ফেল কথস্বর, রুধির আমার 

মিশে যাক্‌ কণা! কণ। অনন্ত ধুলিতে | 

চাই না নির্ববাণমুক্তি, কি শক্তি আমার 
মিশিব রেখুতে তব ? কি ফল মিশিয়া__ 
দেখিব না শান্তিময় ও আঁখি বদন । 

ডুবে আছি ভালি আছি অজ্ঞান আঁধারে, 
চাই না জ্ঞানের জ্যোতিঃ, জ্যোতির্ময় তুমি, 
তব জ্যোতিঃপূর্ণ ধরা» হ্বধাংশু-তপনে 
উদ্ভাসিত রাত্রি দিন । আশার নির্বাণ 

কর আজি, কর ছবিঃ এই শিলাঁতিলে, 

এ চরণের পাশে পাষাণের মত 

জ্বলুক একটা আঁখি, প্রশান্ত উজ্জ্বল 


৯০১৪১ 


“্কিটিল ভ্রকুটীশৃন্য স্থির নিষ্পলক, 

যুগ যুগান্তর ব্যাপী । চেয়ে নেক শুধু 
ও চরণ ও বদন ও হাসি মধুর, 

ও ছুটো কমল আঁখি স্বচ্ছ স্বনিশ্মল | 
উন্মাদ আর্তের বাণী শুনি মুনিবর 
করুণ অন্তরে তৃমি আশু অগ্রসরি 

“কি চাও কি চাঁও” বলি স্থধাও সঘনে 
ন্বধ। বষি শ্লানমুখে, এই ভৃগু আখি 
“চায় না চায় না” বলি ঢালুক আসার । 


০ 





